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ঘটনার হন্দ্রভাল ! ভাষার তাজমহল ৷ 


শ্ররাজন্রবুমার দে, এম.এ) বি-টি প্রণীত । 
নৃত্ন পৌরাণিক নাটক । 


* শষ ভন 


ঞ 


শক্গেচ্ষিভা 


দুল পপ গুপ্ত খু পুত বল এ 
শু গু গুত পুত পক তপু পুত পৃ 


| নাটা ভারতী দাদ অভিনীত ] 
মায়াকথ ফণীভ়ণ মহিল'চলর অভিনয় সমদ্ধ, হাসি- 
তশ্রুবারাতির তিবেণীফগম। তিখগুাকে কেনা 
পু. জানে? ভীম্মের ঘাতক বাল কেনা তাকে হু 


৯. 
চা 


অভিশাপ দেয়? কিন্তু কেন সে ভীম্মকে 
মারবার জন) বর নিয় এস 
ডি (৪৭ আছে মহাভ 
৭ পাতায়, আর তাকে ভালে 
যায় 2 ছাল এটাক 
দিয়েছেন যাত্রাজগন্ের 
কা।লদাস ব্রজেন দে। 
অন্বার অসহায় কাবুতি, অশ্বানিকার দেশভ্োম, 
অরণে 


ও 
এ 
ও 
- 


শীট গু পৃব দ৭ পূব জীপ 


ক, 
3 ৮৫ 


উপ ত কপাপৃণ্থক পি ধনী কপ পু কপ 
গন পুন «পপ পপত 


বিচত্রবীযোর ভ্রাঠভ'ক্ত অর চিত্ররথের মহত 
আপনাকে যদি পাগল নাকরেত আপনি রঃ 
পাষাণ); ভীত পিউমাভ়ভন্তি বদি ঁ 
আপন্া:ক স*কারে স্বাগি নায় নামায) রি 
আর সেখান মাবার আশ নেই | ঁ 
ধু মূ ২:৭৫ টাকা। 


++: ছাপ খন খন শত শত পপ? শত 2 খপ শন গু*প শত পু 
মুদ্রাকর 
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল 
“শ্রী শশী প্রেস 
১/১এ, গোয়াবাগান সীট, 
কলিকাতা-৬। 


ভমিক। 


পাগুব কুপপ্রদীপ অ.ভমন্ার করুণ কাহিনী অবলম্বনে 


৫ 


বীর 
অভিমন্তা” নাউক রচিত। কত কবি, কত নাটাকাঁর এই চিরকরুণ 
আগায়কা নিয়া সাহিতা রচনা করিয়াছেন ; বঙ্গভাষার ভাগারে 
তাহা অক্ষয় হইয়া আছে । শৈশবে আমরা হাটে মাঠে থাটে অভিমন্া- 
পালার গান শুনিয়াছি,_-“পাদা, অভি, কোথা যাবি সে ঘোর 
গিশানে সে গানের মন্মম্পশী হর আজও মনটাকে পাগল করে। 
আম বার পার েহ সব নাউকের অভিনয় 'দগিয়াছি ৪ শুনিয়াছি। 
আমার রচনায় তাদের প্রভাব পড়া স্বাভাবিক । সে জন পূর্বাচার্ধা- 
গণ কাছে খণ স্বীকার করছি । 
কণিকাহার “ানউ রজ্ষেল বীণাপাণি অপেরা” এই নাটক অণভনয়ের 
কন্য যে আয়াম স্বীকার কয়াছেন,। সে জঙ্গি কভপক্ষগণকে ধনবাদ 


জন্ইততিভি | 


ব্প/ 


খা 


গ্রন্থুকার। 


প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক 


কি চন্্রাঘতা ীব্রজেজ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীন 


নিউ রয়েল বাণাপাণি অপেরায় অভিনীত 
এতিষ্াসিক নাটক । রামায়ণের রচয়িত্রী চন্ত্রীৰতীর শোচনীয় জীবনের মর্দুম্প* 
আলেখা, £তোধিক হন্মস্পশী ভাষায় গ্রথিত। মনসার পূজারী নংঞ্দাসে, 
জগতের কলাণ আ'স্ম নিবেদন, মর্ডের মানুষের জন্য অমুতের সাধনা, উন্রাব 
ও জয়টন৭ অনাবিল গ্রেম, হাসেমের মানব প্রীতির মনোরম আলেখা, তাষান 
এশ্বযো ও ভাবের মাধুযো ভরপুর এই নাটক। কেন জয়চন্ত্র ধন্মান্তর গ্রহণ করে 
কেন হদ উন্্রাবঠী যোবান যোগিনী, গফিতের ডাক এল যখন কোথায় মিলিত 
হল এই বল কার? নদার তলায় ? না শ্গের নন্দন কাননে? মূলা ২৭৫ টাক' 
৩ শ্ীবজেন্ত্রকুমার দে, এম-এ 
210 এত বিটি প্রণীত। ননরঞ্ন অপের 
অভিশীত | কানানিক নাটক : বস্তার মানুষ যারা__- পেটে যাদের ভাত নেই, পর 
নেই কাগড়- যম যাদের নিতা অতিথি, যারা রাজভাগারে সর্ধন্থ চেপে দেড়, 
কিন্তু পায় শুধু কষাঘাত, ভাদেরহ কানা করা কাহিনী! অভাবের জালায় 
মাযুম গোঝুল ঘাকে বিলিয়ে দিলে, কোথায় গেল তার সে ভাই ? একদিকে ত 
রাভসিংতাসন, অন্ঠদিক বস্তির ডাক 1 বস্টীতে আর রজ প্রাসাদে সজনর্ষ, ভগ" 
অস্ত-গ্রাণ রর আস্মবলি, জনতার জয়-__পশুশন্তির পরাভব ! এমনি গং 
ফুলের অপুর সাডা শ্যাদেক দেখে শা কেউ ।" শা ২৭৫ টাক। 
আএডেক্্রকুমার দে, এম-এ, টি প্রণীত 
ঘ। 91 (দাঘিদা £ নটর কোম্পাণির বিজয়*জ্ঘ । দেশীত্ববোধহ 
এতিহাসিক নাউক 1 ছাতকের রজ্া দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম ৭ 
সোঁফয়ার রাজভ্ভি, কছ্িক রায় ও দাযদ খার মহানুভবতা, শিখিষ্বজের বিশ্বাঃ 
ঘাতক'তা, মৌলেমান কররাণার তুর ষডঘনেন জীবন্ত আলেখা, এতবড় এক" 
যোদ্ধা কি করিয়' খর» বিভীষ'ণর চত্রাপ্জে রাজাভারা সব্বহারা তঈয়া শে 
নিঃশ্বাস তা1গ করিয়াছংলন, হাহানই অশ্রুসিক্ত রা রর করুন| মুলা ২". 
নি শুতাজজ্কুম'র দে, এম-এ বিটি গ্রণীত। অন্বিকা না 
ঠা কোম্পানির যশের হিমালয়। দেশাত্ববোধক এতিষাসিং 
নাটক। দুদ্ধষ মারাঠাবাজ (শিব রঃ সহিত ক্ষুদাতিক্ষদ্র স্াধীল রাঙ্োর লোম 
যুদ্ধ । তেজা্বিনী বাণী সাবিত্রীব্, মাতৃভক্ত যুবরাভ কিন্কর, শরতা মাথুহ' 
[গাহীনা কুস্তলী আর রাজাষ (শবাজী-এহ পাচ ফুলে কি অপুঝ্ব সাক্ত প্রস্থ 
হইয়াছে, দদখিয়া তৃপ্ত হউন। মুল্য ২৭৫ টাকা। 





অশেষ-সেহনিলয়া ছুহিত প্রতিমা 
শ্রীমতী রঞ্জিত দে'র করকমলে_ 


প্ণা 


স্বর্গ হতে এলে ভুমি সব দেবতার আমিষ নিয়া 
লঙ্মীরপে আমার ঘরে মায়াময়ি কলাণায়া 


$ 


পাকা চুলে সিদূর পর, শঙ্ঘবলদ্প বছ হোক, 


চা 


স্থাধে গাকেও স্বখে রাখেও ধায় আন স্বর্গালোক 


গ্রদিদ্ধ যাত্র'দলে অভিনীত নৃতন নাটক 


শ্রবজেন্্কুমার দের বিশ্মকর পৌরাণিক নাটক। ধৃতিই, 
ঘায়াভে] .. নাট্যশিপ্পম ও মন্থিকা নাটা কোম্পানির বিজয় স্তস্ত। অঙ্ন 
“নঝর বরামায়ণের এক বিশ্বত শোকগাথার নাটারূপায়ণ । ধনীদরিদ্রের চিরন্তন 
দ্রন্ের আদি পা)স্ান দুকারণো করুণার অবতার রামচন্্র ও ভ্রই প্রতিভাধর 
ণ্যুকর লোকগযী সংগ্রাম) নিন্দকেরা জানে, শদ্বক বধ রামের অনপণীয় কলঙ্ক 
হারা জানে না, বামরাজত্বের এ এক গোরবময় অধ্যায় । দুঃধের ভারে বদি 
মাপন ভারাক্রান্ত ভন,দন্ীক সাতকড়িকে দেখুন? শৃদ্র নারীর গঙ্জাজলে 
পোয়া ঘনের গরর বধ না জানেন, তুঙ্গভদ্রার কথ! শুনুন ; ত্যাগ বৈরাগা প্রেমের | 
নাগ ঘদি চাননমাসুন শ্ষকের কারাগারে । যা দেখেন নি, তা দেখবেন; 
যা শোনেন নি। তা শুনবেন | মুলা ১৭৫ টাকা 


শেষ নমাজ। শ্রীরজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত 
ঘাঙালো 


আয়া আপেরা ও নব রগ্ীন অপেরার বিজয় পতাকা | দেশাত, 
বাদক ধতিভাদিক নিক | বাংলার শেষ পাগান নবাব দায়দ গার ঈমক প্রন 
কাহিনী শ্রনিপুণ তলিকায় চিত্রিত | নবাবের মমদশী বিচার, মোবারকের মহ 
পাণতা, আগ মনস্বের নিঠুর হার সঙ্গে ছবির গোখের জল মিশিয়া কি অপূর্ব 
নাটা-সন্তার £না করিয়1,8, অভিনয় করিয়া ও পড়িয়া তপু হউন । মূলা ১৭৫ 
৪ শানন্দগোপাল রা়চোধুরা প্রণাত। অন্বিকা নু 
ঘাধশি 4 কোম্পানির কোঠিনূরমশি। তিাপিক নাটক 
বাংলার বধু বুকে তার মন ময়নে নীরব ভাষা! তাই কি তাঁর জীবন খেয়াল? 
'ব্ধাতার খেয়াল খেলাঘরের সামগ্রী? পতি দেবতার পায়ে অর্থা দিল তার 
কুলের মত জীবন। কার অভিশাপ স্বামীব বিন্নপতায় দে জাঁবন-পুর্প শুকিয়ে 


(গল? শেষ পর্যাস্ত কি বার্থ হোল সতা-লাধ্বীর জীবনতপন্তা? এরউত্তর কি 
“দবে নিব্বাক অদষ্ট? মুলা ২৭৫ টাকা। 


শ্রীরজেন্ত্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত; 

পায়িওাণাঘ 14 অন্থিক! নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত । 
তহীসিক নাউক । কে শয়তানের চর? চণ্তীপ্রদাদ, প্রাণবল্লত, কানন না বেণী 
পগুত? বাখর খার সঙ্গে পাঠক ও খু'জিয়া খুঁজিয়া হায়রাণ হইবেন | এংলাকেশী 
পগলী মেয়ে উগরকে যদি দেনতঠ চান, বদির খার মহত্বে যদি অবগাহন করিতে 
টন, দন্থাহস্তে সব্বহারা গামছাপর! শ[লাভগ্রীপতির আলাপ শুনিয়া হালিয়া বদি 
থুন হইতে চান,_পাঠ করুন রহস্তঘন নাউক এই শয়তানের চর । মূলা ২৭৫ | 


গরিচম 


৫ 
শ্রীরুষ ৮" দ্বারকাপণি। 
যধিচির 
ভা পাগুবণ আতিগণ 
অর্জুন 
অভিমন্থা রা অজ্ঞনের গুঁল। 
তর্যযোধন রঃ ৮০, হস্তিনার রাজা । 
£শাসন 9 ১১. এ ভরা; । 
যুযুংস্থ রর তত, এ বৈমাত্রেয় ভ্রাত, 
(দাণাচাধা ১, ১০ কোরব-সেনানী। 
একুনি ক ঠা কোরবগণের মাতুল। 
জয়রথ ৪ -০ দ্ঃশ্লার স্বামী। 
উলুক রঃ শকুনির পুছু। 

গীতা, প্রস্ঞ্জন ইত্যাদি । 

_স্ত্রী_ 

দ্রৌপদী ০, *১, পাঁগুব-পন্র । 
সুভদ্রা রঃ টা? অজ্জুনের স্ব! 


উত্তর! ট ৪9 ঁ পুত্রবধূ! 
্ঃশল। ০, "++ জয়দ্থের স্ত্ী। 


প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্সীগণ 


হরুফঃ 
সুধিগির 


জয়দ্রথ 
দ্রাণাচাধ্য 
উলুক 
যত 
বিছর 
পবনদেব 
অভিমন্যা 
দ্রৌপদী 
উত্তরা 
স্ভপ্্রা 
হঃশলা 


শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও সনত্বন্থ। 

শ্রীপুলিন স্বর্ণকার। 

শ্রীরঞ্জন চন্দ্র। 

শ্ীননী চক্রবর্তী । 

শ্রীফণিভূষণ বিগ্যাবিনোদ । 

শ্রীবূপকুমার উট্টাচাধ্য, বিজ ভদ্র ও পৃ্েন্দু 
বন্দ্যোপাধায়! 

শ্রীমণিময় চট্টোপাণ্যায় | 

শ্রীমধু মলিক। 

শ্রীবিজয্ ভদ্র ও অমূল্য ভট্টাচার্য 

শ্রীশিব ভট্টাচার্য । 

শ্রীবিজন মুগার্জি ও গৌর অধিকারী 

শ্রীরাধাশ্তাম নন্দী। 

আএমল কুনার। 

শ্রীঅমজিত সাহা ও শান্তি.গোপাল। 

বীণা ঘোষ ও কুমারী কল্পনা । 

জনার্দিন। 

দেবকুমার। 

পুতুলরাণী। 


শ্বীল্ল অভিচ্ 
৪টি) 
৫17 8০0. ৬, রি 1/ 
[075 2).3:9 
হিমাচল, _মহারণা৫)) ০//2 3975. 
ৃ ১০০. ০১ 
গৈরিকবসন পরিহিত জয়্রথের প্রবেশ। 
জয়দ্রথ।  কতদনে দিবে দেখা পিনাকি শঙ্কর? 
শবণ কি বধির তোমার? 
শোন না কি তকতের আকুল আহ্বান? 
বিজন বিপিনে দ্বাদশ বৎসর ধরি 
করিলাম তগ। 
শিরোপরি বয়ে গেল বরিষার ধারা, 
শত কৃূর্যা অগ্রিবাণ করিল বর্ষণ, 
অদ্ধাহারে অনাহারে 
যাপিলাম কত শত দিবস শর্করী, 
তবু কি হবে না দয়া, 
সাধনার তরী মোর পশিবে না কুলে? 
তাই বদি হয়, হে শঙ্কর, 
থাক ভুমি কৈলাসে আসীন, 
অনাভারে ছার প্রাণ দিব বিসর্জন 
[ যোগাননে উপবেশন ] 


1 স্‌ 
ং ] 
[১ 


এ 


বার অভিমনু] [ হুচনা। 
গীতকঠে মায়াসঙ্গিনীগণের প্রবেশ । 
মায়ামজ্গিনীগণ | গীত। 


ফিরে যা তুই পধভোলা ! 
ঘরে তোর বইছে মলয়, ফুটেছে ফুল, 
বসন্ত তায় দেয় দোলা! 

চয়দ্রথ। আঃ-দূর হও কুহকিনীর দল। 


মায়ানঙ্গিনীগণ | পুর্ববগীতাংশ। 
প্রার চোখে বান ডেকেছে, স্বজনের নাঈ দুম, 
মুছে গেছে ছেলের মুখের হাসির েছুম । 
্য়প্রথ। যাকৃ। 


মায়াসঙ্গিনীগণ ।. পুর্বশীতাংশ। 


ফেলে দে তুঃ জপের মালা, আস্ছে যে বড, ছুটে গালা; 
টাইলি যা তুই, পাবি না রে, করলি শুধই জল ঘোলা 
জয়দ্রথ। যাও বাঁও, শঙ্কর যদি না আসেন, আমি তার নাম 
নিয়ে এই যোগাসনে অনাহারে গুকিয়ে মরব, জানিয়ে যাব 
বিশ্ববামীকে দেবাদিদেবের মহিম|! 
| মায়াসঙ্গিনীগণের প্রস্থান 
ধ্ায়েন্িত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং_ 


গীতকণে প্রভঞ্জনের প্রবেশ। 
প্রতঞ্চন। গ্বীত। 


যম কি তোরে ধরল চুলে, অকালে তুই মরিস না, 
গলিয়ে যা, হধা বলে মাকাল হাতে ধরিস না। 


ডি 


শৃচনা | ] বীর অভিমন্থ্য 


উড়িয়ে নেব পাহাড় চড়ে, আকাশপানে দেব ছুড়ে 
চর্ণ হয়ে মিশবি ধুলায় বাচার আশা করিস না। 
ভাং থেয়ে শিব গেছে মরে, কি হবে তার নামটি করে; 
শিবকে ভজে শব হবি তুই, ভাওড় ভোলায় বরিস্‌ না। 
জয়দ্রথ। চিনেছি তোমায় পবনদেব । ভীম তোমার আত্ম, 
পঃগুবেরা তোমার পরমাত্মীয়। তাদের ধ্বংসের জন্তই আমার এ 
শ্বারাধন!। তুমি ত বাধা দিতে আসবেই । একা এলে কেন 
| প্রতঞ্জন? ধর্মরাজকে নিয়ে এস যুধিঠিরকে রক্ষা করতে, দেবরাজ 
ইন্দ্ুকে ডাক অক্জুনকে বন্ব পরিয়ে দিতে, অশ্বিনীকুমারদের সংবাদ 
79 নকুল সহদেবকে পালক ঢাকা দিয়ে রাখতে | 
প্রভঞ্জন। মূর্খ তুমি জযদ্রবধ। পাগুৰদের ধ্বংদ করতে তেত্রিণ 
ক'ট দেবতাও অক্ষম । যদি বাচতে চাও, দ্রৌপদীর পায়ে ধরে 
হুমা ভিক্ষা কর গেযাও; নহলে যার আদেশে তুমি তাকে অপমান 
করেছ, তোমার দেই অন্নাতা। দর্ষেযাধনের আগেই তুমি নিশ্চিন্ক 
হয় যাবে। 
[ প্রস্থান । 
জয়দ্রথ॥ যাও প্রভঞ্জন, যাও। তেত্রিশ কোটি দেবতা বরাভয় 
নয়ে ছুটে এলেও তোমার পুন্র ভীমকে রক্ষা করতে পারবে না। 
আগে পাগুবদের.ধ্বংস করি, তারপর পবনদেব, তোমার উনপর্ধাশটি 
হালা 'আমি সমূলে ছেদন করব। 
জয়ুদ্রথ। [ উপবেশন ] 
ধ্যায়েম্িত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচজ্জ্রাবতংশং 
রস্ভাকল্পোজ্জলাঙ্গং 
পরগুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্্ং 


নখ 
রঃ  ভী 
রপ 


ৰার অভ্িমন্যু 


শিব। 
জয়দ্রথ। 


শিব । 


জয়রথ । 


[ হুচন!। 


পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্ততম্‌ অমরগণৈঃ 
ব্যাপ্ত কৃত্তিং বসানং 

বিশ্বাস্তং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং 
পঞ্চবক্ত,ং ত্রিনেত্রম | 

[| চারিদিকে ডমরুধ্বনি ] 


শিবের আবির্ভাব। 


জয়দ্রথ! 

কে? দশদিক দীপ্ত করি 

রূপের আভায়, 

উজল রজতকাস্তি কৃর্তিবাস 

কে তুমি সম্মুখে মোর? 

আরাধ্য তোমার আমি 

পিনাকী শঙ্কর। 

তুষ্ট আমি তপস্তায় তব। 

বর নাও সিন্ধুরাজ। 

ভোলানাথ, অন্তর্যামী তুমি, 

জান মোর অন্তরের ভাষা । 
পাণ্ডবের অপমানে দগ্ধ হৃদি মোর। 
দেবে যদি এই বর দাও, 

পাণ্ডব অক্েয় যেন হই আমি দেব। 
যুধিষ্টির ভীমার্জুন পঞ্চভ্রাতা সব 
মোর হাতে চূর্ণ হবে, এই মোর 
একমাত্র কামা মহেশ্বর। 


[৪] 


্ষচনা |] 


শিব । 


বীর অভিজন্ক্যু 


ধর্মের আশ্রিত তারা পাগুব-্ননন, 
অজেয় অবধা তারা বিশ্ব চরাচরে | 
ত্যজ বৎস তাহাদের ধ্বংসের কামন!। 
অন্য বর মাগ সিন্ুরাজ | 

না বিশ্বস্তর, অন্ত ববে কিছু 

মোর নাহি প্রয়োজন । 

যদি চাও, ধরণীর একচ্ছত্র অধিকার 
পাবে তুমি নাজ । 

নঠি আমি মতামানী হযোধন, 
নাহি মোর একশত ভাত । 

এক পত্রী, এক পুল্র-সিন্থুরাজ্য 
ফল্মস্ত্রে করিয়াছি পাত। 

ধরণীর আধিপতো নাহি মোব 

কোন প্রয়োজন । চাহি শুধু 
একমাত্র বর, পঞ্চভ্রাতা পাগুবের 
আমি হব অঙেয় সংসারে । 

হেন বর আমি কু 

পারিব না দিতে । 

যা৭ ভবে মহেশ্বর,। নাতি চাই বর। 
| ঘুরিয়া বলিল] ১ শিবায়, ও শিবায়,_ 
[শিব সম্গুথে আদিলন ] 

শোন রে অজ্ঞান। 

কোন দোষে দে'ষী নয় পাণ্ুপুক্রগণ | 
স্কন্ধে তব চেপেছিল হছৃষ্টা সরস্বতী, 


৫7 


মি ৬ 


বীর অভিজন্ুয 


জয়দ্রথ। 


শিব। 


জযব্রথ। 


তাই অকারণ কৃষ্ণসধী ড্রৌপদীরে 
করেছিলে অপমান । 

অপমান প্রাপ্য ছিল তব। 

ভুলে যাও হিতৈষীর স্সেহের শাসন। 
বর নাও জয়দ্রথ; 

পার্থ ছাড়া পাণ্ডবের হবে তুমি 
অজেয় সংসারে। 

বর নিয়ে ফিরে যাও দেব দিগন্বর। 
হেন বরে কাজ নাই মোর। 

[ ঘুরিয়া বসিল)] নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। 
[ সম্মথে আসিয়া] 

অবুঝ হয়ো না বংস। 

দিলু বর, একমাত্র পার্থ ছাড়া 
সবার অজেয় হব তুমি সিদ্ধুরাক্ত। 
বিশ্ষেতঃ মধাম পাগ্ডব ভীম 
শিশুসম হীনবল হবে তব করে। 
তবু কিছু অনুগ্রহ দেখালে শঙ্কর। 
দেবতার আত্মীয় পাগুব, 

তাহাদের অশুভ কম্না 

দেবতার বক্ষ দেখি শেলসম বাজে। 
কিন্ত মহেশ্বর, 

ধনগ্রয় বিনা পাওবের পরাজয়ে 
কতটুকু স্খ? তেন বরে 'কাক্ত নাই মোর, 
[ খুরিয়া বসিল ] 


| ৬: 


হুচন! | ] 


শিব । 


জয়দ্রথ। 


শিব। 
জয়দ্রথ। 


বীর অভিমনুযু 

[ সম্মখে আপিয়া] 
তাজ ক্ষোভ ধন্ুদ্ধির। 
লাঞ্ছনা]! তোমার করিয়াছে ভীম ধনঞ্জয়। 
পরাজিত হবে ভীম তোমার প্রতাপে। 
ধনপ্রয় কৃষ্ণসখা অজেয় জগতে । 
নিজে আমি পরাজিত অর্জুনের পাশে। 
নাহি ভয়,__অর্জুন তনয় অভিমন্ুয 
পিতৃসম বীর্ধ্যবান্‌! দিম্থু বর, 
তুমি হবে রণে তার মৃত্যুর কারণ। 
পুলশোকে জীবন্মত হবে ধনঞ্য়। 
আরও নাও ধনুদ্ধর এ লৌহবলয়। 
যার নারী এ বলয় করিবে ধারণ, 
মৃত্যু তার রবে বহুদুরে। এইবার হাসিমুখে 
চলে যাও হস্তিনা নগরে। 

প্রণাম চরণে আশুতোষ । 
পরিতুষ্ট কিস্কর তোমার, 
দেহ বর, ফিরে যাই আপন আবাসে | 
স্বস্তি, দ্বস্তি, শ্বন্তি। [ অন্তদ্ধান ] 
সাধনার তরী আজ পশিয়াছে কুলে। 

ংস হ'ক, চূর্ণ হক পাগুবের কুল। 

[ গ্রস্থান। 


প্রথয়া 22 | 
প্রথম দৃশ্য । 


হস্তিনার, প্রাসাদ । 


হঃশাসন ও দ্রোণাচাধ্যের প্রবেশ। 


ঘুঃশাসন। ছি ছি ছি, আপনারা এতগুলো দিকপাল যার সহায়, 
উত্তর গোগুহে তার এই শোচনীয় পরাজয়! একা বৃহন্নলা দ্রোণ 
কর্ণ কপাচাধ্য অশ্বথামা সবাইকে দলে চষে দিয়ে গোধন উদ্ধার 
করে নিয়ে গেল? এ পরাজয়ের চেয়ে যে মৃত্যুই ভাল ছিল। 

দ্রোণাচার্ধা। মৃত্যুর কি এখনও বাকি আছে ছুঃশাসন ? মহামানী 
তুর্য্যোধনের এতগুলো দিকপাল সেনানী আমরা, আমর! যখন পরের 
গরু চুরি করতে হাত বাড়িয়েছি, তখনই আমাদের মৃত্যু হয়েছে। 

ছঃশাসন। কি বলছেন আপনি পাগলের মত? 

প্রোণাচাধ্য। পাগলের মত নয়। সত্যি সত্যি আমরা পাগল 
হয়েছি, নইলে অস্ত্রশক্জ নিয়ে টাক-ঢোল বাজিয়ে গরু চুরি করতে 
যাব কেন? পরম যব অন্ত্রচালনা শিক্ষা করেছিলাম, সে শিক্ষা দিয়ে 
যে গরুটুরি করতে হবে, তা জানতুম না। 

ছঃশাসন। কি আপনি বারবার গরু চুরি গরু চুরি কচ্ছেন? 
গোধনহরণ ক্ষত্রিয়ের শান্ত্রামোদিত ধর্ম । 

ভ্রোণাচার্যা। হস্তিনার রাজপ্রাসাদে এসে অনেক ধর্ম দেখলাম 
হুঃশাসন। রজঃললা ভ্রাতৃবধূকে কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে 
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আসা,__এও ক্ষত্রিয়ের ধন্ম, মাতৃদমা পুরনারীকে উরু প্রদশন করা 
--এও শাক্সান্থমোদিত ধন্ম ! 

দুঃশাসন। একি আচাধ্য ? আপনি সআাটের কাজের সমালোচন। 
কচ্ছেন? তিনি শুনতে পেলে আপনার কাধে মাথা থাকবে না যে। 

দ্রোণাচাধ্য । মাথার আশা আর করি না হুঃশাপন। এত ক্রেশ 
সহা করেও পাগ্বেরা খন জীবিত আছে, তখন আমাদের মাথা 
ত যাবেই, তোমাদের একশো মাথাও হাওয়ায় উড়ে যাবে। 

দ্ুঃশাসন। তাহলে আপনাদের মাসে মাসে বেতন দেওয়া হয় 
কিসের জন্য? আমাদের মাথাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্য? 
সাবধান আচার্য, নুন খেয়েছেন যখন, কড়া গণ্ডায় তার দাম 
দিতে হবে। 

দ্রোণাচার্ধয । তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে? 

ছঃশাসন। সন্দেহ না হবে কেন আচাধা? দেদিন বৃহন্নলার 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আপনার মন্ত্র মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছিল 
কেন? 

দ্রোণাচার্যা । বেন্ময়ে দুশাসন । কোন মানুষ যে এমনি করে 
অন্ত্রচালনা করতে পারে, এ আমার জানা ছেল না। আমার ইচ্ছা 
হচ্ছিল, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে ওই ক্লীবকে গয়ে আমি আলিঙ্গন করি। 

হঃশাসন। করলেন না কেন? 

দ্রীণাচার্যয । ওই মুনের দায়ে। মনে হল,-আমি তোমাদের 
অন্দাস। দাসত্ব যখন গ্রহণ করেছি, প্রতিদান দিতেই হবে; এ 
জীবনে আর মুক্তি নেই। নইলে বাজ্ঞসেনীকে- তুমি বখন 
কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে এসেছিলে, তথন দ্রোণাচার্ধ্য 
রাজসভায় নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকত না। 
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দুঃশাসন। কি করতেন? মাথাটা নামিয়ে দিতেন? 
দ্রোণাচাধা। না; তোমার ওই কলঙ্কিত হাতথানা দেহ থেক 
বিচ্ছিন্ন করে দিতাম। 


যুযুৎস্থর প্রবেশ। 


বধু । ভুঃথ করবেন না আচাধ্যদেব | হাতখান! বরহ্য় গেল 
বটে, কিন্তু বুকের রক্ত এক ফ্োটাও থাকবে না| 

তঃখাসন। যুধুৎসু 

বুধুস্ত। আর যুধুৎস্থ! দেখে এলাম মেজদ', বারো বছর 
পরেও ভীমসেনের চোখে তেমনি আগুন জলছে যেমন জলেছেল 
সেই পাশা খেলার দিন, যখন সে প্রতিজ্ঞা করেছিল,--"ছুঃশাসনের 
বুকের রক্তে আমি দ্রৌপদীর মুক্ত বেণী বাধব।” ঘুমের ঘোরে 
এখনও সে চীৎকার করে ওঠে দ্র্যোধন দুঃশাসন” বলে। দেখে 
এলাম মেজদা, যাগ্ডসেনীর মুক্ত বেণী আজও তেমনি বাঁতাসে উড়ছে 

৪্ঃশাসন | দেখে এলি কি রকম? 

বুযুৎস্স। কেন, দেখতে আপত্তি আছে? 

ঢঃশাসন। আরে মূর্খ কোথা থেকে এলি তুই ? 

যুযুংস্গ। আরে পণ্ডিত, বিরাট নগর থেকে এলুম। 

দ্রোণাচার্ধা। তুমি বিরাট নগরে গিয়েছিলে ? 

বুযুতস্থ। যাব না? বিরাট রাজকন্ার দস আমাদের অভিমন্ত্ুর 
বিয়ে। শ্বরং ধন্মরাজ আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, জ্ঞাতি বলে 
কথা, না গিয়ে উপায় আছে? 

হঃশাসন। এ তুই বল্ছিস্‌ কি যুযুংস্থঃ? পাগুবদের বিয়ের 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এলি তুই--সম্রাট ছূর্য্যোধনের বৈমাত্রেয় ভাই? 
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যুযুস্থ। আমিই ত বরকর্তা। বিরাট রাজের ছেলে উত্তর 
আদর অভ্যর্থনার একটু ক্রটি করেছিল। আমি তাকে এক ধমক 
দিয়ে বললুম,-_“সাবধান, বরধাত্রীদের অসম্মান হলে আমিও বর 
নিয়ে চলে যাব।” 

দুঃশাসন। শুনছেন আচার্য? রাজবংশে এমন মূর্খ আর 
একজনও দেখেছেন? 

দ্রোণাচার্ধ্য । না ছুঃশাসন ! তোমরা সবাই যর্দি এমনি মূর্খ 
হতে, তাহলে পাওবেরা তোমাদের পর হয়ে যেত না) কৌরব 
পাগ্ডব একশো পাঁচ ভাই মিলে মাটির পৃথিবীতে শ্বর্গ রচনা করতে 
পারতে । কিন্তু তা হবে না। সবাই মূর্খ হলেও একটা পণ্ডিত 
নিশ্চয়ই থাকবে । তার নাম দুঃশাসন। 

| প্রস্থান । 

দুঃশাসন । এত লোক মরে, তোর কি মরণ হয় না? 

যুষুৎ্স্থ। তোমার মরণ না দেখে হবে না। 

ঢঃশাসন। কার কথায় তুই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলি? 

যুযুৎস্গ। কথা ত কেউ বললে না। সবাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, 
যাব?” পিতা নিঃশ্বাস ফেললেন, বড়দা ড্যাব ড্যাব করে চাইলে, 
মামা দাত বার করে টাকে হাত বুলোতে লাগল, বড়মা”র কাছে 
গিয়ে দেখলুম,--অঝোর ঝরে কাদছেন। 

দুঃশাসন। আর অমনি তুমি বরকর্তা হতে ছুটে গেলে । তোকে 
আমি হত্যা করব। 

যুযুস্থ। ছুদিন পরেই করো। দ্রৌপদীর বেণী বীধাটা দেখে 
বাই। তগবান্‌ ছুটে! চোখ দিয়েছেন; সে চোখ দিয়ে শুধু দেখেছি 
ধর্মের লাঞ্ছনা, নারীর অপমান, মাতৃসম' ভ্রাতৃবধূর কেশাকর্ষণ ; 
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ছঃশাসনের রক্তপান ত দেখি নি, দ্রোপদীর মুক্তবেণী যুক্ত হতে ত 
দেখি নি। দেখে চোখ জুড়োবে বলে সমগ্র পৃথিবী রুদ্ধশ্বাস 
সোদনের অপেক্ষা কচ্ছে। সেদিন কি এল মেজদা? 

ঢঃশাসন। এসেছে “তোর+ মৃত্যুর দ্রিন। 

যুবুৎস্থ। তাই ত গাণ্টা ছমছম কচ্ছে। মৃত্যুটা কি তুমি দেবে, 
না সমাট দেবেন? 

তঃশাসন। যাচ্ছি আমি দাদার কাছে। এতবড় স্পর্ধা তোর, 
তুই আমাদের এতবড় শক্রর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলি কুলাঙ্গার ? 

বুযুৎস্থ। তুমি চটছ্ু কেন কুলপ্রদীপ? শক্র হলেও জ্ঞাতি ত। 

দুঃশাসন | জ্ঞাতি মরুক। 

যুযুত্স। সে আশা খুব কম। ভীমের কথা ত ছেড়েই দাও, 
সে ত নরবাক্ষস বললেই হয়। অজ্ঞুনের ছেলে অভিমন্থাকে দেখেছ ? 
যেমন চেহারা, তেমনি বীর; তোমার মত বাঁরপুরুষকে সে তুলে 
আছাড় মারতে পারে। 

হুঃশাসন । থামো। 

যুযুংস্থ। বৌমাটি যা হয়েছে-_চত্মকার। যেমন মিষ্টি স্বভাব, 
তেমনি মিষ্টি গান! 

হঃশাসন। গানও শুনে এসেছ? 

মুযুৎন্থ। না শুনিয়ে কি ছাড়লে? আহা, কাণে যেন মধু 
ঢেলে দিলে। “চরণে তোমার নিয়েছি শরণ, আর কি আমার 
ভয়, 

হ:শাসন। অপেক্ষা কর, আমি দাদাকে বলে তোমার শৃলের 
ব্যবস্থা কচ্ছি। | [ প্রস্থান । 

হুযুৎস্থ। কুলবধুর বন্প হরণ করে তুমি হলে কুলপাবন আর 
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আমি জ্ঞাতির বিবাহে যোগ দিয়ে হলাম কুলাঙ্গার। বেঁচে থাক 
ভাই কুলপাবন,এমনি করে দিনের পর দিন তুমি নারীর বক্স 
হরণ করে বাপ মার মুখোজ্জল কর। 


দুঃশলার প্রবেশ । 


চঃশলা। কে এখানে? যুযুত্্র? 

যুষংস্ব । এস দিদি এস। একা এলে নাকি? তিনি কোথায়, 
সিন্ধুরা্ত জয়দ্রথ? 

ঢঃশলা। আমিও ত সেইকথাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। কোথায় তিনি? 
আন্ত বারো বছর লোকটা তোমাদের বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে 
গেল, আর তোমরা তার কোন সন্ধান রাখ না? দশবার আমি 
দূত পাঠিয়েছি, একবারও কোন সদুত্তর পাই নি। আমি এখন 
কি করব বল। 

যুযুতম্ব। আমার কথা যদি শোন ত বলি। 

চঃশলা। কি কথা, বল। 

যুবুৎস্ন । কথাটা হচ্ছে, তুমি সি'দূরটুকু মুছে ফেল, আর হাতের 
নোষ়া আস্তাকুড়ে ফেলে দাও । 

ঢঃশলা। কি তুমি অলঙক্ষুণে কথা বলছ? 

যুযুৎস্থ । লক্ষণে কথা থাকলে ত বলব? বারে! বছর যার 
খোজ নেই, তার কথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়? সে নির্থাৎ 
অক্কা পেয়ে বসে আছে। 

ছঃশলা | যুযুৎস্থ ! 

যুযুৎস্ব। আরে বাবা, তুই আর্তনাদ কচ্ছিস্‌ কেন? অমন 
সোয়ামী যত শীগগির যায়, ততই ভাল। 
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্ুঃশলা। লঙ্জা করে না তোমাদের এ কথা বলতে? কুলনারীর 
বন্ধ হরণ কর তোমরা, তোমাদের মত অসভ্য অভদ্র পশুর মুখেই 
পরের নিন্দা শোভা পায়। আমার শ্বামী আর যাই হক, তোমাদের 
মত লম্পট নয়। 

যুযুৎস্থ। আরে দাদা, আমরা লম্পট হলেও বউ ছেলে ফেলে 
চম্পট ত দিই না। 

দুঃশলা | যাচ্ছি আমি বড়দার কাছে। যদি তার সন্ধান না 
পাই, বাড়ীতে আমি আগুন ধরিয়ে দেব। 

যুযুৎস্থ। অমনি গেলে হবে না। একটা বাটা নিয়ে যাও । 
ব্যাটা উচিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, এত লোক থাকতে কেন তিনি 
তোমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলেন দ্রৌপদী হরণ করতে । 

ছুঃশলা। দ্রৌপদী হরণ! 

যুযুৎস্থ। অবাকব্দন হয়ে চেয়ে রইলে যে! শোন নি বুঝি? 
পাগুবেরা যখন কাম্যকবনে ছিল, তখন তোমার স্বামী ভ্রৌপদীকে 
একা পেয়ে রথে তুলে দে হাওয়া। 

ছুঃশলা। তারপর ? 

যুযুৎস্থ। তারপর ভীমাচ্জুন এসে মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে। 
সেই তক্ত। নিয়ে সেই যে কোথায় চলে গেছে, আর পান্তাই নেই। 
খুব সম্ভব গলায় দড়ি দিয়েছে। 

ছুঃশলা। এ রকম ত সে ছিল না। তোমরা পশুর দলই 
তাকে|পশ্ড বানিয়েছ। আমি তোমাদের সবাইয়ের বুকে ছুরি 
বিধিয়ে দেব | | 

যুযুৎন্থ। সে জন্তে তীমসেন আছে, তোমায় কিছু করতে হবে 
না। বড় ভাইয়ের বউকে যে উরু দেখায়, শান্তি ভার হবেই, কি 
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আমি তা দেখে যেতে পাব না, কারণ আগে আমাদেরই মরতে 
হবে। যদি পারিস দিদি, ওই উরুটার উপরে একখান! ঝটাটা-_ 


ছুর্য্যোধনের প্রবেশ । 


র্যোধন। এ সব কি শুনছি যুযুংস্থ ? তুমি নাকি অভিমস্থার 
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বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলে? এত সাহস তোমার কি 
করে হল? 

হুধুৎস্থ। আমি মহামানী দুর্ষোযোধনের ভাই, সাহস আমার হবে 
না নত 


হবে কার? যে মহাবীর দুর্ষেযোধন পিতামহ ভীন্মকে বৃদ্ধানুষ্ 
দেখায়, গুরু দ্রোণাচার্য্যের চোখের উপরে বীরদর্পে পাঞ্চালীকে উরু 
প্রদর্শন করে,_- 

তর্য্যোধন। যুযুতস্্ ! 

ব্যুতৎ্স্থ। বৈমাত্রেয় ভলেও আমি সেই রাজা ছুধ্যোধনের ভাই । 


যা কেউ করে না, আমি তাই করি। 


তাতে জাতও যায় না, মানও 
যায় না। 


| প্রস্থান। 
ঢয্যোধন। আমি এই মৃখটাকে কারারদ্ধ করব। 


2ঃশল1| কেন দাদা, অন্যায় ত কিছু করে নি। 

হষ্যোধন। কে? ছুঃশলা? 

দ্ঃশাসন। যত শক্রতাই থাক তোমাদের পাগবদের সঙ্গে, তা 
বলে তোমাদের বংশের প্রদীপ অভিমন্থা, ভার বিবাচে ভোমরা 
বাবে না? আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল দাদা । আমি যেতে পারি নি, 
কিন্ত আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছি। 

চর্ষ্যোধন। দুঃশলা! আমি যে কি করব 


হোমাদের, তাই 
ভেবে পাচ্ছি না। 
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চঃশলা। ঘা করতে হয়, তোমার ভাইকে কর, আমাকে নয়। 
মহামানি দ্র্যোধন, আমাকে চোখ রাঙাবে তখন, যখন সিন্কুরাজোর 
রাজন্ব বাকি পড়বে। 

তর্মোধন। এ আমি কি শুনছি? তুমি কি সেই ছুঃশলা? 

দুঃশলা। হ্যা, আমি সেই ছুঃশলা যার সরল নির্বোধ ম্বামীকে 
তুমি টেনে নরকে নামিয়েছ 

তর্যোধন। আমি নরকে নামিয়েছি জয়দ্রথকে? 


শকুনির প্রবেশ। 


শকুনি! ছি ছি ছি, এ সব কি কথা মা? জয়দ্রথ হচ্ছে 
আমাদের-_ 

ছঃশলা। থামুন। আমার কথা রাজার সঙ্গ, তার অন্নদাস 
চাটুকার মাতুলের সঙ্গে নয় 

শকুনি। মা'র আমার সব ভাল, মন্দ শুধু এই রাগটা-_হেঃ 
হেঃ হেঃ। শিব শত, শিব শ্তু। 

দুঃশলী। উত্তর দাও দাদা । এত লোক থাকতে তুমি দ্রৌপদী 
হরণ করতে আমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলে কেন? 

দুর্য্যোধন। এ রাজনীতি তুমি বুঝবে না বোন। 

শকুনি। শক্রতা যদি থাকে, সে পাগুবদের সঙ্গে। তাবলে 
কুলবধু পাঞ্চালী তাদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরবে, একি কখনও হতে পারে ? 

ছুর্যোধন। আমি যদি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্ 
জয়দ্রথকে পাঠিয়ে থাকি, সেকি আমার এতই অপরাধ? 
.. শকুনি। আর ভুল বুঝে ভীমান্ধুন ষদি তাকে প্রহার করে 
থাকে, সেও ত বাবাঁজীর দোষ নয় মা। সব দোষ ওই পাগুবদের। 
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জয়দ্রথ। আমি তাদের মৃত্যবাণ নিয়ে এসেছি রাজা। 

দুর্য্যোধন। একি, জয়দ্রথ? এতদিন পরে সত্যই তুমি এলে ? 

শকুনি। আসবে আসবে, ও ত আমি জানি। শিবের মাথায় 
একশো আটটি সোনার বিন্বপত্র চাপিয়েছি, সে কি বৃথা যেতে 
পারে? 

দুশলা। কোথা থেকে এলে? কোথায় ছিলে এতদিন? 

জয়দ্রথ । হিমালয়ের দুর্গম অরণ্যে দ্বাদশ বতমর শিবের আরাধন। 
করে আমি সিদ্ধিলাভ করে এসেছি ছুঃশলা। 

দর্য্যোধন। ধন্ত তুমি সিদ্ধুরাজ, ধন্তী আমরা তোমার আত্মীয় 
পরিজন। 

শকুনি। যাও মা যাও, ভোমার মাকে ডাক, পিতাকে সংবাদ 
দাও, দুঃশাদন কর্ণ বিকর্ণ সবাইকে ডেকে আন। হ্্যাহে বাবাজি, 
সিদ্ধিলাভ করে বরটর কিছু পেয়েছ ত? 

ছুঃশলা। কি বর এনেছ বল। পৃথিবা শন্তশালিনী হক, মানুষে : 
মান্গষে হানাহানি বন্ধ হক, কোরবপাণ্ডব একশত পাচ ভাই মিলে 
পৃথিবীতে নন্দন কানন প্রতিষ্ঠা করুক, এ বর ত? 

শকুনি। হেঃ হেঃ হেঃ। মা আমার এ জগতের মানুয নয়। 

দুর্য্যোধন। বল জয়দ্রথ, কি সম্পদ্‌ গিয়ে এগেছ ? 

জয়দ্রথ। আমি এহ বর নিয়ে এসছ পাজ।) অজ্জুন ছাড়া 
পাণ্ডবেরা সবাই হবে আমার হাতে পরাগিত। 

শকুনি। শুধু পরাজিত! 

দু্ষে্যোধন। অজ্জুনের মৃঠ্যবাণ পেলে না? 
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জয়দ্রথ। তা পাই নি বটে। কিন্তু অঞ্জনের পুত্র অভিমন্ুর 
মৃত্যুবাণ আমি এনেছি রাজ । 

ছঃশলা। আ্যা! 

শকুনি। তাহলেই হুল, তাহলেই হুল। মৃত্যুর চেয়ে পুত্রশোক 
অনেক বেণা নিদারুণ। আর কোন ভয় নেই রাজা। হয়ে গেল, 
পাওবদের হয়ে গেল। তুমি নিয়ে তোমার বিজয়রথ চালিয়ে যাও 
স্বযোধন। দূত এল বলে। পাগুবদের সুচ্যগ্র ভূমিও তুমি দান 
করো না। আর দেখ, শিবের এ বরের কথা যেন পাগওবেরা জানতে 
না পায়। সাবধান, খুব সাবধান। 

| প্রস্থান । 

ছুয্যোধন। যাও ভাই, বিশ্রাম কর গে। তীম্ম দ্রোণ কর্ণ 
রুপাচাধ্য অশ্বথামা কেউ আমায় যা দিতে পারে নি, তুমি আমার 
জন্য সেই শক্তি অঞ্জন করে এনেছ !। তোমার গোরবে রাজা 
ছুখ্যোধন গোরবান্বত। তোমাকে অদেযর় আমার |কছুই নেই। বল 
ক চাও তুঁমি। 

ছুঃশলা। উনি কি চাইবেন দাদা? চাই আম। আম এই 
চাই, তোমরা মর,» পৃথিবা শাতল হক। 

ঢযেযোধন। সবাই ত মরবে ভগ্রি। দিন আগে আর পরে। 

। প্রস্থান । 

জয়দ্রথ। তুমি আবার এখানে এলে কেন? 

ছুঃশলা। তুমি এলে কেন তাই বল। কেন গিয়েছিলে তুমি 
ভ্রৌপদীকে অপমান করতে? 

জয়দ্রথ। তোমার দাদাকে জিজ্ঞাস কর। 

ছঃশলা। দাদা আমার, তোমার কে? তুমি এ বাড়ার একমাত্র 
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প্রথম দৃশ্য । ] বার অভিমগুযু 


জামাই । কত তোমার মান,_তুমি গেলে কিনা পরের নারী হরণ 
করতে? তাও যাকে তাকে নয়, কৃষ্ণ সখী দ্রৌপদীকে। তোমার 
অধঃপতন দেখে আমার যে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। 

জয়দ্রথ। তোমার দাদা ষে আমাকেই পাঠালেন, তা বুঝি 
শোন নি? 

দুঃশলা । দাদ! যদি তোমায় বলে আমাকে পরের হাতে তুলে 
দত, পারবে? 

জয়দ্রথ। তা কি করে পারি? 

9ঃশলা। তবেঠ আমি যাকে মায়ের মত ভক্তি করি, তুমি 
গলে দাদার কথায় তার হাত ধরতে? 

জয়দ্রথ। কাজটা না হয় আমার অন্তায়ই হয়েছে । তাই বলে 
হারা আমাকে__ 

ঢঃশলা। অপমান করেছে? প্রহার করেছে? তুমি যদি রাজ! 
এধ্যোধনের জীর হাত ধরতে, দে তোমায় হত্যা করত। তারা মহান, 
হাই তোমায় এত অল্পে ছেড়ে দিয়েছে। 

জয়দ্রথ। এ তুমি কি বলছ ছুঃশলা? 

দঃশলা। ছি ছি ছি; কঠোর তপন্তা করে শিবকে পেলে তুমি, 
আর শব হয়ে ফিরে এলে? এত বড় একজন দেবতার কাছে 
তোমার চাইবার কি আর কিছুই ছিল না? কেন চাইলে না» 
কেউ যেন অকালে না মরে, ছুতিক্ষ মহামারীতে মান্থষ যেন 
উদ্জোড় হয়ে না যায়, মানুষ যেন মানুষের বুকে আর দাত বসিয়ে 
না দেয়? 

জয়দ্রথ। ছুঃশল!! 

দুঃশলা। কত বর ছিল, কিছুই তুমি নিলে না, নিলেকি ন৷ 


[ ১৯] 


বীর অভিমন্য্যু [ প্রথম অঙ্ক: 


অভিমন্ত্ুর মরণবর! ফুলের মত পবিভ্র, পিতার চেয়ে বীর, নিষ্পাপ 
নিফলঙ্ক, আমার পিতৃকুলের ভাম্বর প্রদীপ, তাকে তুমি নিঃশ্বাসে 
নিভিয়ে দেবে? তাহুবে না। চল, বাড়ী চল। এ পাপের পুরীতে 
তোমায় আমি থাকতে দেব না, দেব না আমি তোমায় অভিমন্থ্যকে 
বধ করতে। 

জয়দ্রথ। আমি তাঁকে বধ করব কে বললে? আমি হব তার 
মুত্ুর কারণ । 

ঢুঃশলা। তাই বা কেন হবে? অভিমনুযু বেচে থাঁক, উত্তরা 
পাকা চুলে সি'দুর পরুক। আমি তাদের পিতৃম্বসা। তোমার হাতে 
তাদের অমঞ্জল হবার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়। 

জয়দ্রথ। শোন শোন। আর একটা মহার্থ রত্ব তোমার জন্ 
এন্ছি, পর এই শিবদত্ত জৌহবলয়। এ বলয় যার হাতে থাকে, 
সে পিধবা হয় না। [বলয় দান] 

৪ঃশলা। অমর হয়ে এসেছ? নিন্দিত জীবন নিয়ে অমর হওয়ার 
চেয়ে একদিনের গৌরবের জীবন অনেক ভাল। 

| প্রস্থান। 

জয়দ্রথ। তাই ত, এ আমায় কি বর দিয়ে ভুলিয়ে দিলে 
আগুভাষ? যারা আমায় অপমান করলে, তাদের কাছে আমি 
হব শুধু অভেয়। আর মুতুার কারণ হব তার, যার কোন অপরাধ 
নেহ? না না, এ হবে নখ কিছুতেই হবে না। 


উলৃকের প্রবেশ। 


উলুক। এই যে সিন্ুরাজ। আরে যাচ্ছ কোথায়? 
জয়দ্রথ। দেশে চলে যাচ্ছি। এখানে আর থাকব না। 
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প্রথম দৃশ্ঠা। ] বীর অতিমন্য্যু 


উলুক। কি করে থাকবে? লোকে যা তা বলছে যে। ভীম 
নাকি এক লাখিতে তোমার শিরদাডা ভেঙ্গে দিয়্ছিল। আর 
দ্রৌপদী না কি জাশবটি দিয়ে তোমার নাক কেটে দিয়েছিল? 

জরদ্রথ। কে বলেছে এ কথা? 

উলুক। সবাই বলছে। তুমি না কি মনের ছুঃখে শিবকুণ্ডে 
ডুবতে গিয়েছিলে। শিব দয়া করে তোমার শিরদীড়া সোজা করে 
দিয়েছেন, আর পার্বতী মাটি দিয়ে নাকট। জুড়ে দিয়েছেন। 

জয়দ্রথ। বেরিয়ে যাও অপদার্থ । 

উলৃক। বেরিয়ে যাব কিহে? ছঃখে যে আমার কান! পাচ্ছে। 
ইস, নাকের জোড়াটা! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে | মেয়েছেলের এত বড় 
দাহস, আশবটি দিয়ে নাক কেটে দেয়? 

জয়দ্রথ। কেন বাজে কণা বলছ ? 

উলুক। তুমি একটা রাজা, ধরলেই বা দ্রৌপদীর শাড়ী টেনে, 
তাই বলে ভীম কি পারে তোমার পিঠে লাথি মারতে? *আর 
তুমি এই অপমান হজম করে বাড়ীতে পালিয়ে যাচ্ছ? 

জয়দ্রথ। তাতে তোমার কি? 

উলুক। তুমি বল কি হে সিন্ধুরাজ? তুমি আমার 'পিসভূত 
ভগ্ৰীপতি, একান্ত আপনার লোক । লোকে তোমাকে নিন্দে করবে, 
এও কি আমার সহা হয়? 

জয়দ্রথ। না হয় বাইরে গিয়ে বুক চাপড়ে কাদ গে; এখানে 
ঈাড়িয়ে আমায় বিরক্ত করে! না। 

উলুক। আচ্ছা, তাছলে আদি। নাকটা কিন্তু এখনও ঠিক 
জোড়া লাগে নি। 

জয়দ্রথ। উলুক ! 


[ ২১] 
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বীর অস্িষন্ধুয [ প্রথম অন্ক। 


উলুক | বাড়ী যেতে চাও, যাও। তবে রাস্তায় খুব সাবধান । 
ভীম কিন্তু টের পেয়েছে ষে তুমি এসেছ! সে কি বলেছেজান? 

জয়দ্রথ। কি বলেছে? 

উলুক। বলেছে, _জানোয়ারটা মার খেয়ে তপস্তায় গেছে £ 
আম্বক ফিরে। মি এক খ্ষিতে ওর বত্রিশটা ঈাত ভেঙ্গে দেব: 
আর ওর জ্ীটাকে-_ 

জয়দ্রথ। জ্রীটাকে কি? 

উলুক। বুঝতেই ত পাচ্ছ। তুমি কিন্ত ছুঃশলাকে এখন নিয়ে 
যেও না। বলা যায় না, তোমার মুখে খুষি মেরে যদি তোমার 
স্রীকে-__ 

জয়দ্রথ। উলুক! 

উলৃক। কিন্তু তোমার ওই নাকটা__ 

ভয়দ্রথ। আবার? আমি তোমায় হত্যা করব। 

উলুক। আমি ত তোমার শিররদীড়া ভাঙ্গি নি। যে ভেঙ্গেছে 
তাদের বংশ ধ্বংস কর। মহাদেব তোমায় ঠকান নি রাভ1। পঞ্চ- 
পাগুণের প্রাণপাখী ওই অভিমন্তা। তাকে মারলেই পঞ্চপাওৰকে 
মারা হবে। তাহলে আসি। তবে ওই নাকটা সাবধান । 

| প্রস্থান 

জয়দ্রথ। নাঃ,ষাব না; প্রতিশোধ চাই, পঞ্চপাণ্বের ধ্বংদ 

চাই; মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। 
| প্রস্তান | 


[ ২২ ] 


দ্রৌপদী । 


তীয় দৃশ্য । 
বিরাটপুরী । 
ভীমের প্রবেশ। 


নারায়ণ, নামে তব লয়েছি শরণ । 
পাগ্ডবের সথা তুমি বিদ্িত সংসারে । 
পিতৃম্বসা পাওগবজননী তব, 

কৃষ্ণা সা, ধনঞ্জয পরম বাগ্ধব। 

এমন বান্ধব যার, কেন তার 

দুর্গতি সংসারে ৪ কতদিন, আর কতদিন 
সহিব এ অস্তরের জালা? 

এখনো রয়েছে মুক্ত পাঞ্চালীর বেণী, 
হুঃশাসন বক্ষ-রক্তে কবে তার 

রাঙাব কুস্তল ? 

গণাঘাতে ভগ্রউর দর্য্যোধন 

কতদিনে লুটাবে ধুলায়? 

শত ভ্রাতা কৌরবেরে কবে দিব বলি? 


দ্রৌপদীর প্রবেশ । 


সুথে আছ মধ্যম পাগব? 
বৈবাহিক বিরাটের সুরমা প্রাসাদে 
পালস্কে শয়ন করি 
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বীর অভিমন্থ্য 


ভীম। 


দ্রৌপদী । 


ভীম। 
দ্রৌপদী । 


ভীম। 


দ্রৌপদী । 


ভীম। 


দ্রৌপদী । 


[ প্রথম অঙ্ক । 


চর্ধব চোষ্য লেহা পেয় করিয়া গ্রহণ 
মহানন্দে কাটিতেছে দিন? 
পালি, 

স্ুনিশ্চয় ভুলে গেছ 

কৌরবের করে সেই নিগ্রহ কাহিনী! 
দ্যুতক্রীড়াছলে মভাঁপাগী কৌরবের! 
তোমাদের ম্বাধীনতা হরি 

রজঃম্বলা কুলকামিনীরে 

কেশে ধরি আনিল সভায়__ 

দেবি। 

সহস্র বিদগ্ধ-জন-নয়ন গোচরে 

দুর্য্যোধন পাপ উরু দেখাইল মোরে__ 
ক্ষাম্ত হও যাজ্ঞসেনি,_ 

রজঃম্বলা পত্বী তোমাদের, 

গুরুজন সমক্ষে তাহার 

ছুঃশাসন দুরাঁচার করিল বসন চুরি, 
সে কথা কি সকলি ভুলেছ? 

ভুলি নাই যাঁজ্ঞসেনি | 

হৃদয় বিদীর্ণ মোর সে কথ স্মরিয়া। 
তবে কেন রয়েছ নীরব? 

পুজের বিবাহ-ঘটা শেষ হয়ে গেছে, 
উর্বশীর অভিশাপ-মুক্ত ধনঞ্জয়। 
লৌহগদ! কোথা তব ' রেখেছ লুকায়ে? 
পার্থের গাণ্ীব কেন করে না গর্জন? 


[ ২৪ ] 


দ্বিতীয় দৃশ্ত 1] 


ভীম। 


ভ্রৌপর্দী। 


বীর অভিমন্ুয 


নকুলের তরবারি কিহেতু নিথর? 
জ্যোতিবিবদ সহদেব 

থড়ি পাতি গণিছে কি গুভলগ্ন যোগ? 
কি হেতু চঞ্চল এত পাঁওবঘরণি? 
তুমি ত বনিতা পাওবের। 

তোমার কি মান-অপমাঁন? 

যত অপমান শেলসম বিধে আছে 
আমাদের বুকে । 

প্রতিশোধ গ্রহণের শুভলগ্র 

সমাগত প্রায়। ফিরে যাই ইন্দ্প্রস্থে, 
তারপর গদাঘাতে শতত্রাতা কৌরবেরে 
দিব প্রতিফল, 

ছুঃশীসন বক্ষরক্তে 

স্থনিশ্চয় রাডীঁয়ে তুলিব দেবি 
কেশপাশ তব। 

জান না জান না, 

কি জ্বালায় জলিছে অন্তর । 

বিলম্ব সনে না বৃকোদর ! 

জাগরণে, নিশার স্বপনে 

নয়ন সম্মুখে মোর শুধু সেই এক ছৰি 
উঠিছে ভাসিয়।। 

শত শত গুরুজন কৌরবের সভাস্থলে 
আনত মস্তক, জ্ঞানী গুণী মহারথী 
সভয়ে নির্বাক! পঞ্চম্বামী নিন্তন্ধ নিথর ! 
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বীর অভিমলুয [ প্রথম অস্ক। 


অশ্র-মুখী যাজ্ঞসেনী একমনে ডাকে 
নারায়ণ, আর পাপাত্মা নারকী ছুঃশাসন 
বন্স তার সবলে করিছে আকর্ষণ । 

ভীম। যাজ্ঞসেনি ! 

দ্রোপদী। আকাশ করিল ছুঃখে অশ্রবরিষণ, 
বুক্ষলতা ফেলিল নিংশ্বাস, 
সমীরণ স্তব্ধ হয়ে গেল, 
তবু পঞ্চ ভ্রাতা পাওুবের হাত উঠিল না! 
উঃ--ধরা বুঝি দীর্ণ হল চরণের তলে । 


সুভত্রার প্রবেশ । 


সুভদ্রা। দিদি,__একি তুমি কাপছ কেন? 

দ্রোপদী। না না, কাপি নি ত। কি বলতে এসেছ বল। 

স্থভদ্রা। তুমি এখানে দাড়িয়ে আছ কেন দিদি? আমি যে 
তোমায় বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি। 

দ্রৌপদী। কেন ভত্রা? আমাকে কার কি প্রয়োজন? আমি 
ত সংসার ছাড়া । 

স্থতদ্রা। তুমি সংসার ছাড়লেও সংসার তোমায় ছাঁড়বে কেন 
দিদি? এত বড় একটা বিয়ে গেল, কত উৎসব, কত বাজি-বাজনা, 
কত পানভোজন হল, তোমাকে তার মধ্যে কোথাও দেখলুম ন1। 

দ্রৌপদী। এ আলনুলাফ়িত কেশ নিয়ে ডাকিনীর বেশে কোন্‌ 
উৎসবে ছন্দপতন করতে যাৰ বোন? 

সুদ্রা। তাই বলে ছেলে বিয়ে করতে যাবে, আর তুমি 
তাকে পদধুলিও দিলে না? 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত |] বীর অভিমন্থ্যু 


দ্রৌপদী। আমার পদধূলিতে বিষ আছে। ও তোরা নিস নে 
তদ্রা, ছেলেদের কাউকে নিতে দিস নে। জ্তানিস্‌ না, আমার পা 
থেকে মাথা পর্যন্ত বিষে জর্জরিত। শক্ররক্তে এই আলুলার়িত 
কুস্তল রঞ্জিত করে গঙ্গাজলে স্নান করে যেদিন বেণী বাঁধব, 
সেইদিন আবার আমি পৃথিবীর মাটিতে নেমে আঁপব। তার আগে 
এ জবালার আগ্নেয়গিরি তোরা ম্পর্শ করিস নে। 

ভীম । ভেবে ভেবে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? পাগল হলে 
বেণী বাধবে কে? 

দ্রৌপদী । না না, আমি পাগল হব না। নারায়ণ, আমার 
চোখের দৃষ্টি হরণ করো না, মন্তিফ্কের জ্ঞান কেড়ে নিও ন1। 
আমি সেদিনের জন্ত বেঁচে থাকব, সে দৃশ্য ছু'চোখ মেলে দেখব । 
কি বুকোদর, দেখতে পাব না? 

ভীম। নিশ্চয়ই পাবে। হৃর্য্য পশ্চিমে উঠবে, কিন্তু আমার 
শপথ ভঙ্গ হবে না। কাপছ কেন? সুভদ্রা কি বলছেন শোন। 

দ্রৌপদী । কি বলছ বোন? 

সুভদ্রা। দিদি, ধর্দ্রাজ বললেন, উত্তরা অভিমন্থ্য-জোড়ে 
মহাদেবী গান্ধারীকে প্রণাম করতে যাবে। তুমি তাদের সাজিয়ে 
দেবে এস। 

. ভীম। কাকে প্রণাম করতে যাবে? মহাঁদেবী গান্ধারীকে, 
কেন? 

সুভদ্রা। তিনি ত বিবাহে আসতে পারলেন না। অথচ তার 
আশীর্বাদ__ 

ভীম। আরে দূর আশীর্বাদ । যে দেশে মহােবী গান্ধারী নেই, 
সে দেশে কি কেউ ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয় না? যেতে দিও না, 
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বীর অভিমনুঃ [ গ্রথম অঙ্ক। 


হস্তিনায় ওদের যেতে দিও না; কেটে দুখান। করে নর্দীতে ভাসিয়ে 
দেবে। চাইনে মহাদেবীর আশীর্বাদ। ঘরে আমাদের নারায়ণ 
বাধা; তার আশীর্বাদই আমাদের ষথেষ্ট। হন্তিনায় ওদের যাওয়। 
হতে পারে না। 

সুভদ্রা। ধর্মশরাজের আদেশ অমান্য করবেন? 

ভীম। না না, তা কি করে হয়? তা কি করে হয়? কিন্তু 
সে যে হন্তিনা। র 

দ্রৌপদী । হন্তিনার সবাই হন্তী নয়। সেখানে মানুষ আছে । 
মহাসতী গান্ধারীর মত দেবীও আছেন। 

ভীম। দেবী ত বটেই। তবে কি জান, দুর্য্যোধনের শাসনে 
দেবদেবী সব মরে ভূত ভয়ে আছে। নইলে পিতামহ ভীম্ম তোমার 
লাঞ্চনা দেখেও মাথা নীচু করে রইলেন? 

দ্রৌপদী । কিন্তু মহাদেবী গান্ধারী ত মাথা নীচু করে অস্তঃপুরে 
ৰসে থাকেন নি। সমগ্র হস্তিনায় সেদিন ওই একটি মাত্র মানুষই 
আমাকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছিলেন । 

ভীম। তা ত বটেই; তবে কি জান, চোর পালিয়ে গেলে 
লাঠি নিয়ে শান্তিরক্ষা করতে এসে কোন লাভ নেই। তুমি 
ধ্মরাজকে গিয়ে বল, ওদের যাওয়া হবে না। 

দ্রৌপদী । এমন অন্যায় কথা আমি বলতে পারব না। তোমার 
সাহম থাকে, তুমি গিয়ে বল। তবে মনে রেখো, হিমালয় নড়তে 
পারে, কিন্তু ধর্মরাজ নড়েন না। [ প্রস্থান। 

ভীম"। কথ। শুনলে মা, যাজ্জসেনীর কথা শুনলে? আমার 
সাহস নেই ত সাহস আছে কার? বলত মা কি কি বলতে 
কবে, আমি মুখস্থ করে যাই। 
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সুভদ্রা। আমার কথা যদি শোনেন, এ অনুরোধ না করাই 
ভাল । 

ভীম। ভাল £ঃ ছেলেটা তাহলে অপঘাতে মরুক? 

স্থভদ্রা। মরলে আমাদের চেয়ে ধর্মরাজের বুকেই বেশী 
বাজবে। 

তীম। তা ত বাজবেই। 

নুভদ্রা। তিনি যা বলেছেন, তাতেই ওদের মঙ্গল হবে। 

ভীম। তা যা বলেছ। 

স্থভদ্রা। তার চেয়ে আমরা কেউ বেশী বুঝি না। 

ভীম। আমরা বুঝি ছাই আর ভম্ম। 

স্থতদ্রা। আমি জানি, মহাদদেবীকে তার ছেলেরা আসতে দেন 
নি। নইলে এ বিবাহে তিনিই আসতেন সবার আগে। বিবাহের 
পর জ্ঞাতি-অন্ন না খেলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। 

ভীম। হয় না বুঝি? তবেই ত গোলমাল। 

স্থভদ্রা। এরা না গেলে মহাদেবী নিঃশ্বাদ ফেলবেন। তাতে 
এদের মঙ্গল হবে না। আপনি শুক হবেন না দেব। উত্তরা 
অভিমন্থ্যুর হস্তিনায় যাওয়াই উচিত। 

তীম। তুমি বলছ? ব্যদ ব্যস, তবে আর কথা নেই। 
নিশ্চয়ই যাবে। আর শক্র ত আমাদের কৌরবেরা, তাদের মা ত 
আমাদেরও মা। 

স্ুতদ্রা। শুধু আমাদের নয়, বিশ্ববাসীরই তিনি মা। 

[ প্রস্থান। 

ভীম। যাবে বই কি? নিশ্চয়ই যাবে। যদি কেউ বাঁধ! দেয়, 

তারই একদিন কি আমারই একদিন। 
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বীর অভিমন্ুয | [ প্রথম অস্ক। 
উত্তরা ছুটিয়া আসিল। 


উত্তরা । পিতৃব্য, পিতৃব্য, ওই দেখুন আমায় মারতে আসছে । 

ভীম। কে নারতে আসছে মা? 

উত্তরা । ওই লোকটা। 

তীম। কোন্‌ লোকটা? অভিমন্ত্য? কেন বল দেখি। 

উত্তরা । শুধু শুধু। 

তীম। তুমি কোন দোষ কর নি ত? 

উত্তরা । দোষ কাকে বলে, আমি জানিই না। দেখুন না) 
ধ্মরাজ বলেছেন আমাকে নিয়ে হস্তিনায় যেতে। উনি বলছেন__ 
এক। যাবেন, আমাকে নেবেন না। 

ভীম। না নেওয়ার কারণ? 

উত্তরা । বলে,পথি নারী বিসজ্জিতা। আরও কি সব যাতা 
বললে জানেন? শুনলে আপনিও তেলে বেগুনে জলে উঠবেন। 
বলে কি না» আমি চঞ্চল, আমি ছুট, আমি ছেলেমানুষ | 

ভীম। কে বলেছে তুমি ছেলেমানুষ? আমরা তোমার পাঁচ 
ছেলে, তুমি ত আমাদের বুড়ী মা। 

উত্তরা । ওই আসছে। ধরে দিন না ছু ঘা। 


অভিমন্যুর প্রবেশ । 
অভিমন্ধ্যু । পিতৃব্য, উত্তরা এসেছে? 
উত্তরা । [ভীমের আড়ালে দীড়াইয়া ভাণ-করা কে] কই, 
না ত। 
অভিমন্ত্য। তবে সে গেল কোথায়? নিশ্চয়ই মার কাছে 
গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। 
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দিতীয় দৃশ্য ] বীর অভিমন্্য 


উত্তরাঁ। [ভারী গলায়? এত কাপুরুষ সে নয়। 

অভিমন্যু। দিনরাত আমায় জালাতন করে, এক মুহূর্ত কাজ 
করতে দেয় না। পু'থর পাতায় কালি ঢেলে দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র 
ভেঙ্গে চরে ফেলে দিয়েছে । ঘুমিয়ে থাকলে কাণের কাছে গান 
গায়, চুপ করে বসে থাকলে পাথর ছুড়ে মারে। আমি এ সব 
অসভ্যতা সহা করব না পিতৃবা। 

ভীম। না করাই উচিত। 

উত্তরা । অসভ্যতা আমার না তোমার? ধর্মরাজ আমায় নিয়ে 
হস্তিনায় যেতে বলছেন, আর তুমি বল কি না মামি নারী! 

অভিমন্ত্যু। নারী নয় তকি? 

উত্তরা। আমি উত্তরা । 

অভিমন্্যু। তোমার না আছে বুদ্ধি, না আছে বিচ্বে। হস্তিনায় 
গেলে তুমি নগরের চাকচিক্য দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে, 
আর রথচাপা পড়বে । 

উত্তরা । শুনছেন, কি রকম আমায় অপমান কচ্ছে। 

ভান। বড় অন্যায় । এর চেয়ে অপমান আর হতে পারে না। 

উত্তরা । আম ভদ্রলোক বলেই রক্ষে,র আর কেউ হলে 
এতক্ষণ-_ 

অভিমন্যু। গলায় দড়ি দিয়ে মরত। 

তভীম। এ তোমার অন্যায় কথা বাবা। কেন তুমি নিরপরাধ 
মেয়েটাকে এ ভাবে গঞ্জনা দিচ্ছ? 

অভিমন্থ্য। নিরপরাধ? আপনি জানেন, এ ব্যক্তি অত্যন্ত ছৃটু। 

উত্তরা । আবার দু্টু£ ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। 

অভিমন্যু। তুমি আমার তরবারি দেবে কি না, তাই বল? 
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উত্তরা । নেহি দন) আমাকে না নিয়ে গেলে তরবারি 
আমি ভাগাড়ে ফেলে দেব। | 

অভিমন্যু। ফেলে দেখ না, তরবারি ফেলে দিলে তোমাকেও 
আমি আস্তাকুড়ে ফেলে দেব। এ তরবারি পিতা আমায় দিয়েছেন । 
একট। সাম্রাজ্যের চেয়ে এর দাম আমার কাছে অনেক বেশী। 
এ আমার নিত্য সঙ্গী। তুমি দুষ্টু, তৃমি অভদ্র, তুমি চোর; 
তরবারি চুরি করে গুরুতর অন্ঠায় করেছ। 

উত্তরা । বেশ করেছি, আর৪9 করব। 

অভিমন্ত্য । এই মুহূর্তে যে আমার তরবারি না দেবে, সে 
আমার মরা সুখ দেখবে। 

উত্তরা । [তরবারি ফোলয়া দিয়া | ইতর, অভদ্র, কাপুরুষ । 

অভিমন্যু। শুনছেন পিতৃব্য ? 

ভীম। যেতে দাও বাবা । পাগনীকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাঁও। 
নইলে আঁকে ও বাচতে দেবে না। 

অভিমন্যু। নিয়ে ত যাব, কিন্তু রথ থেকে যদি লাফিয়ে 
পড়ে? 

উত্ভরী। আমি কি সোনার মত বাঁদর যে লাফিয়ে পড়ব? 

ভীন। ফাক, যাক) তুমি সেজে নাও গে মা। তার আগে 
(সেই গানখাঁনা একবার ওকে শুনিয়ে দাও ত, তাহলে আ'র 
তোমায় বিরক্ত করবে না। 

অভিমন্যু। গানও জানেন না কি? 

উত্তরা। নাঃ যত জান তুমি। শোন পিতৃব্য»_ 
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তোমারি চরণে নিয়েছি শরণ, আর কি আমার ভয়? 
আন্ুক মৃত্বা মরিব স্মরিয়। তোমারে করুণাময়! 


অজ্ঞনের প্রবেশ । 
পূর্ব্বগীতাংশ। 


ভয় ভাবনার হয়ে গেছে শেষ, শুভাশুত তুমি জান পরমেশ, 
মোর দেহমন ওগে| নারায়ণ, তোমাতেই হ'ক লয়! 


যুধি্িরের প্রবেশ ।' 


তব প্রেমে হরি ভরেছি চিত্ত, তুমিই মোক্ষ সপ্ততীর্ঘ 
জীবনের সেরা তুমিই বিত্ত, ওগো মোর মনোময় ! 
ুধিষ্টির। ঠিক বলেছ মা। মৃত্তিকার শিশু আমরা, নিজেদের 
ভালমন্দ বুঝি না। তিনি যে ভাবে চালাবেন, আমরা তেমনি ভাবেই 
চলব। ভয়ই বা কি দুঃখহ বা কি? স্ুখও তার দেওয়া, ছুঃখও 
তারই দেওয়া। যাও মা,_হস্ডিনায় গিয়ে মহাসতী গান্ধারী মা'র 
আশীর্বাদ নিয়ে এস। 
অভিমন্তযু। তাহলে আমরা আসি ধর্মরাজ। 
অঞ্জুন। শোন অভি। হস্তিনায় গিয়ে কারও সঙ্গে বিরোধ 
করো না। মনে রেখো, পঞ্চভ্রাতা পাওবের সঙ্গে শত ভ্রাতা 
কৌরবের বিরোধ, তোমরা সন্তান, পাগুব কৌরব উভয়েরই পরম 
শ্নেহভাজন। তাই না মধ্যম? 
ভীম। নিশ্চয়, নিশ্চয়। 
অর্জুন। সেখানে মা গাঞ্ধারী আছেন, ন্নেহময়ী ভগ্রী ছুঃশলা 
আছে, ফুলের মত পবিত্র তাই যুযুৎস্থ আছে? তারা কেউ 
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তোমাদের শক্র নয়। মহামানী দুর্ষ্যোধন আমাদের কাছে যাই হুল, 
তোমাদের কাছে তিনি গুরুজন। কুরুবৃদ্ধ ভীম্মদেব, আচার্য্য দ্রোণ, 
মহামতি বিদ্ুর-এরা সবাই তোমাদের নমস্ত। 

বুধিষটির। শুধু একট। কথা মনে রেখো। মাতুল শকুনির 
ছায়াও স্পর্শ করো না। 

ভীম। আর দুঃশাসনের মুখের দিকেও তাকিও না। 

উত্তরা। কোন ভয় নেই। আমি যখন সঙ্গে আছি, তখন 
“ছুই ভাবতে হবে না। 

অভিমন্থু। ভাবনা আমার জন্যে নয়, তোমার জন্টে। 

| উভয়ের প্রস্থান । 

অঙ্ঞুন। আর কতদিন কুটুম্বের বাড়ীতে থাকব দাদা? 

বুধিষ্টির। লজ্জার কি আছে অঞ্জুন? রাজ্য যজ্ঞের সময় 
'রাটরাজ আমাকে সত্রাট বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি আমারই 
একজন সামস্তরাভা। তার রাজপ্রাসাদ তার 'অন্জাগার রাজভাগ্ার 
তাঁন সবই আমায় সমর্পণ করেছেন। কাল পু হলে আমরা এর 
দশগুণ ফিরিয়ে দেব। 

অজ্জ্ুন। কি প্রয়োজন আমাদের ক্ষুদ্র এ বিরাট রাজ্যে? 
কথায় আমাদের পাখী ডাক] শশ্ত শ্যামল নদনদী বিধৌত ইন্দ্রপ্রস্থ ? 
চল দাদা, ইন্্রপ্রস্থে যাই চল। তেরো বছর তাকে দেখি নি) সে 
স্বপ্নপুরী দেখবার জন্তা আমাদের ছেলেরা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে 
দাদা । 

বুধিষ্টির। কি দেখবে ধনজ্ীয়? সে স্বপ্নপুরী আর নেই! 

অজ্ঞুন। নেই! 


যুধিষ্টির। সযোধন তার সব সম্পদ আহরণ করে হগ্ডিনায় নিয়ে 
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এসেছে । ময়দানবের যে মায়াতড়াগে স্ুযোধন প্রতারিত হয়েছিল, 
হার অন্তিত্ও আর নেই। হিমালয়ের ধনরত্ব এনে যে রাঞজভাপ্তার 
তোমরা পরিপূর্ণ করেছিলে, তাতে একটা কড়িও আর নেই। 
অর্ভুন। তুমি আমায় আদেশ দাও দাদা, আমি হস্তিনার 
প্রাসাদ সমূলে তুলে এনে ইন্প্রস্থকে আবার সাজিয়ে তুলব। 
যুধিষ্ঠির । অধীর হয়ো না পার্থ; আমি হস্তিনায় দূত পাঠিয়েছি। 
ভীম। দূত কেন দাদা? তারা দয়া করে আমাদের ইন্রপ্রস্থে 
ফিরে যাবার অনুমতি দেবে, তারপর আমরা নিজের ঘরে ফিরে 
যাব? 
অজ্জুন। এ দীনতা তোমার কেন ধর্মরাজ? ভীমার্ঞুন তোমার 
কিঙ্কর, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহায়। ইচ্ছা করলে শুধু ইন্্প্রস্থ 
কেন, সমগ্র হস্তিনাপুরও তুমি অধিকার করতে পার। জগং 
জানে, যে অন্যায় তারা করেছে, তাতে কোন দণ্ডই তাদের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। তবু চিরদিনই আমরা তাদের অত্যাচার সইব 1 নিজের 
ঘরে ফিরে যাবার জন্তও তাদেরই অনুমতি চাই ? 
ভীম। কেন? দুর্যোধন দুঃশাসন কি আমাদের ভাগ্যবিধাতা ? 
ঘুধিষ্ঠির। তোমরা ত জান ভীমাঙ্জুন, পাশা খেলায় প্রথমেই 
আমি হারিয়েছিলাম আমার রাঁজ্য। ঘর আমাদের নেই। 
অজ্জুন। সে কপট পাশা খেলার কথা কেন তুমি তুলছ দাদা? 
স্কাগুর মত অচল হয়ে স্ত্রীর লাঞ্ছনা! দেখেছি,_-রক্তমাংসের মানু 
কেউ যা দইতে পারে না, তোমার আদেশে আময়া তাও মুখ বুজে 
সহ করেছি। জ্যেষ্ঠতাত কি আমাদের এই প্রতিশ্রতি দেন নি 
যে দ্বাদশ বখসর বনবাস আর এক বৰবখসর অজ্ঞাতবাসের পর 
আবার আমরা সব অধিকার ফিরে পাব? 


[ ৩৫ ] 


বীর অভিমন্ুয [ প্রথম অস্ক। 


ভীম। ফিরিয়ে আন দাদা, দৃত্তকে ফিরিয়ে আন। কারও 
অনুমতির প্রয়োজন নেই। চল যাই ইন্ত্রপ্রস্থে। 

অজ্জুন। হক সে আজ ভগ্রচুণণ মরুপ্রান্তর, হক সে তার অতীতের 
কম্কাল। আবার আমরা হিমালয় থেকে ধনরত্ব নিয়ে আপব, আব 
ময়দানবকে ধরে এনে মায়াতড়াগ নিম্াণ করাব। আবার পাখা গান 
গাহবে, আবার মলয় দোল দিয়ে যাবে, আবার জ্বলবে যজ্ঞের হোমানল, 
সামগানে পবিত্র হবে আবার তোমার রাজ প্রাসাদ । চল দাদ] ইন্ত্র গ্রন্থে চল। 

যুধিষ্টির। মানুষের ধর্ম এ নয় ভীমার্জুন। অন্তর থাকলেই 
আঘাত করা যায় না, অধিকার থাকলেই সৌজন্ত পালিয়ে যায় না। 
বারো বছর আমাদের ঘরে একটা চাষীও যণি বাস করে থাকে, 
তাকে না বনে অত্কিতে আমি গৃহ গ্রবেশ করতে পারি না: 

অজ্ঞুন | দাদা, 

যুধিষ্ঠির । দ্বাদশ বৎসর বনে বনে বিচরণ করে তোমরা ত 
দেখেছ, কত ছঃথখ মানুষের। কত সামান্ত তার প্রয়োজন, তাও 
সে পায় না। সহআ দ্বার দিয়ে মৃত্যু এসে মানুষের বুকে হাটু 
দিয়ে বস্ছে_ রোগ শোক ব্যাধি অপঘাত ত আছেহ, এর উপর 
যুদ্ধ ডেকে এনে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু আমি ঘটাতে চাই না; 
আমি স্ুযোধনের কাছে যদ্বপতি শ্রীকুঞ্ণকে পাঠিয়েছি । 

ভীম। শ্রীরুষ্ণকে পাঠিয়েছ ? 

অজ্ঞুন। এ তুমি করেছ কি দাদা? পাপিষ্ঠ ছুর্্যোধন তাকে 
বন্দী করবে ষে! 

যুধিষ্ঠির । কি দিয়ে বন্দী করবে? শৃঙ্খল দিয়ে শ্রুকুষ্ণকে 
শৃঙ্খল দিয়ে বাধা যায় না, বাঁধা যায় শুধু ভক্তি দিয়ে। সুযোধন 
যাঁদ তা পারে তাহলে বুঝব, পৃথিবী এতদিনে শীতল হল। 
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অর্জন। তাই ত। 

ঘুধিষ্টির$। আমি তাকে বলে দিয়েছি, স্ুযোধন যদি আমাদের 
একাস্থই ইন্্রতীস্থ ফিরিয়ে না দেয়, শুধু আমাদের পাঁচখান। গ্রাম 
'কিলেই আমরা সন্থষ্ট হব। 

ভীম, মজ্ঞুন। পাঁচখানা গ্রাম |! 

ঘণিষ্টির। তাতেও যদি রক্তক্ষয় নিবারণ হয়, তাই কি ভাল 
১য় ৪ একশো পাচ ভাই আমরা । জোষ্ঠতাত জীবিত থাকতে, 
“হাদেবী গান্ধারী, মার জন্নী কুন্তীর চোখের সম্মুখে আমরা 
ভাগ্ভকুলতে শত্তিক্ষদ্র করব, এ বড় লজ্জার কথা। 

হঙ্জুন। শুধু পাচখানা গ্রাম! 

বাধছির। ভয়কি ধন? কুবের ভাগার শৃণ্ত করে পাচখান!| 
গ্মকে তোমরা পাচটি ইন্দ্রালয়ে পরিণত করো । এতেও যদি সে 

2 পা তয় তখন ভীমের আছে গদা, আর তোমার আছে 
**গীৰ। [ প্রস্তান। 
হাম। এখন কি করবে অঙ্জুন? 

হজ্ঞুন। ধন্মবাজ যা করান, ভাই করব। 

হীম | পাচখানা গ্রাম নিয়েই সন্ধুষ্ট থাকবে? 

নজ্ভুন | গ্রাম ত বড় কথ দাদা, পাচটি কড়ি নিয়ে যপি তিনি 
৮ন্ধ করেন, ভাই আমাদের মানতে হবে। কেন মধ্যম, তোমার 
(ক এতে আপত্তি আছে? 
ভীম। ক্ষেপেছ! ধর্শরাজ বলে কথা। তার উপর বড় 
ভাই । হবে ওই পাচখানা গ্রাম 


€ 


অজ্জুন। একটা ঘরে দশজন সন্ন্যাসী বাস করতে পারে, আর 
পাঁচখানা গ্রামে আমাদের পাচ ভাইয়ের স্থান ভবে না? 


পা 


; ৩৭ ] 


বার আঅন্িমন্তু | প্রথম অন্ক। 


ভীম। নিশ্চয়ই হবে। না হলে চলবে কেন? ধর্মরাজ যদি 
সন্ধি করেন, তার উপর আমাদের বলবার কি আছে? কিন্তু__ 

অজ্ঞুন। কিন্তু নয় দাদা। ভেবে দেখ আমাদের ভাল 
আমাদের চেয়ে তিনিই ভাল বোঝেন। 

তীম। সে কথা আর বলতে? 

অর্জন। দীর্ঘকাল তাঁর আদেশ মাথায় নিয়ে কত দুঃখ আমরা 
সহা করেছি। কখনও প্রশ্ন করি নি; আজও করব না। তোমার 
যদি ইচ্ছা ভয়, আমার অংশও তুমি নিও, তব্‌ ধর্মরাজের বিধাঁন 
অমান্া করো না। তাতে মরতে পার, কিন্তু ঠকবে না। 

[ প্রস্থান | 

তীম। কথাটা শুনলে? বলি কথাটা শুনলে? বলে, আমার 
অংশ তুমি নিও | এরা কি পাগল? কে চায় রাজাপাট, কে চায় 
ধন.দীলত? আমি চাই একশো কৌরবের মাথা । 


[ প্রস্থান । 


তৃতীয় দৃশ্য । 
রাজসভা । 
নেপথো শঙ্ঘনাদ ও উলুধবনি। 
ছুর্য্যোধন ও ছুঃশাসনের প্রবেশ । 


তর্য্যোধন। কে শাখ বাজাচ্ছে ছুঃশাীসন? উলুধ্বনি দিচ্ছে কে? 
ঢঃশাসন। ছুঃশলা আর তার সঙ্গিনীরা। 
ছর্যাধন। কেন? 


| ৩৮ ] 


তৃতীয় দৃশ্ত .] বীর অন্ভিমনুযু 


ছুঃশলা। যছুপতি শ্রীকষ্চ আনছেন হস্তিনার রালপ্রাসাবে, 
মাঙ্গলিক ধ্বনি হবে শা? 

দুর্য্যোধন। না না, হবে না। বন্ধ কর মাঙ্গলিক ধ্বনি। 
শ্রীকুষ্ণের আগমনবার্তী শুনে আমি নগরের রাজপথ পত্রপুস্পে 
সুসজ্জিত করিয়েছিলাম, তার আতিথ্যের জন্য রাজকীয় বাবন্ 
করেছিলাম । উদ্ধত যদ্ুপতি সে রাজপথ দিয়েও এল না, আর 
আমার আতিথাও গ্রহণ করলে না। আমার সমস্ত আযোজন বার্থ 
করে সদর্পে বিছুরের ঝুঁটিরে চলে গেল। 


শকুনির প্রবেশ । 
শকুনি। এ শুধু কৌশলে তোমাদের অপমান করা। 
দ্রোণাচাধ্যের প্রবেশ । 


দ্রোণাচাধ্য । তোমার অপমানজ্ঞান অত্যন্ত 'প্রথর। 

শকুনি। এ কথা বুঝতে প্রথর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় ন! 
আচার্য্য । তিনি এসেছেন পাগুবের দূত হয়ে, অথচ দ্বারকাপতির 
অহমিকা এতটুকু ভুলতে পারেন নি। তিনি বোঝাতে চান যে 
দ্বারাবতীর কাছে হস্তিনার এশ্বর্ধ্য কিছুই নয়; আর তার আতিথা 
অবহেলার বস্তু । 

দ্রোণাচার্ধ্য। পাশা খেলার আগে তোমার কে এমনি স্ুরই 
শুনেছিলাম শকুনি। আবার একট! পাশাখেলার মতলব কচ্ছ 
নাত? 

ছুঃশাসন। যদি করেন, আপনার কি ক্ষতি? 

দ্রোণাচা্য | ক্ষতি আমার নয় বাবা, ক্ষতি তোমাদের | 
একবার জগতের চক্ষে নিজেদের মান সম্ভ্রম ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছ। 


৩৯ ] 


বীর অভিমন্য [ প্রথম অঙ্ক । 


শক্তি থাকতেও ভীমাঙ্ঞুন মুখ বুজে তা সহ করেছে। কিন্ত 
ধৈর্ধোরও সীমা আছে। এর পরেও যদি আবার পাগুবদের 
নির্যাতন করতে চাও, তাহলে তারাও সহা করবে না, ভগবান ও 
সহা করবেন না। 

ঢঃশানন। আপনিও বোধহয় সহা করবেন না? 

শকুনি। চুপ কর ছুঃশাসন। “মা জয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌।” 
জানই ত আচাধ্য মন থান তোমাদের, কিন্তু গুণ গান পাগবদের। 
আমি বলি চেপে বাও। 

ড্রোণাচারয। চেপে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই । দেব নর 
যক্ষ রক্ষ কিন্নর সবাই তাদের গুণ গায়, আঠিও গাই-_গোপনে নয়, 
প্রকাশ্যে ঢাক ঢোল বাজিয়ে। নুন তোমাদের খেয়েছি সতা, কিন্তু 
গাইবার মত গুণ কিছু পাই নি। 

তর্যোধন। যত পারেন, আপনি পিতামহ আর রুপাচার্যয 
পাওবদের গুণগান করুন, কিন্তু দেখবেন, আপনাদের অক্ত্রগুলো যেন 
তাদের গুণগান না করে। 

শকুনি। হেঃ হেঃ হেঃ। 

দ্রোণাচাধ্য। সবাই তোমার দত অকৃতজ্ঞ নয় ভুর্য্যোধন । 

হয্যোধন। তার অর্থ? 

দ্রোণ।চার্যা। পাগুবদের বনবাসে পাঠিয়েও তোমার সাধ মেটে 
নি। তাদের ইন্রপ্রস্থ লুণ্ঠন করে তুমি রাজকোষ পূর্ণ করেছ । আর 
সেই লুষ্টিত পরশ্বর্ধ্য দেখিয়ে তাদেরই চোখ ধাধিয়ে দিতে সপরিবারে 
তোমরা ঘোষযাত্রা করেছিলে । চিত্রসেন যখন তোমাদের সবাইকে 
বন্দী করেছিল, তখন পাগওবেরাই তোমাদের প্রাণরক্ষা করেছিল। 
তোমাদের উচিত ছিল, সেইদিনই তাদের বনবাস থেকে ফিরিয়ে 


কত 


তৃতীয় দৃশ্য । ] বীর অভিমন্তুয 


আনা । এমনি অরুতজ্ঞ তোমরা যে তাদের গুণগানও তোমাদের 
সহা হয় না। 
ঢঃশাসন। গুণগান করতে ভর, তাদের ঘরে গিয়ে করুন। 
ড্রোণাচাধ্য । তোমরা মুক্তি দিলেই যেতে পারি বাবা। 
ঢর্ষ্যোধন। মুক্তি পাবেন; আজ নয়, আর দুদিন পরে। 
শকুনি। আগে তারা ইন্দ্রপ্রস্তের সিংহীসনে বন্থুক, তারপর 
(গলেই হবে। এখন তারাই পরাশ্রিত, আপনার মত বিরাট 
পুরুষকে রাখবে কোথায়, খাওয়াবে কি? 


যুযুংস্র প্রবেশ। 


যুযৎস্থ । দাদা, যছুপতি আসছেন। এ কি, ভার আসন কই? 

হর্যোধন। আসন বিদ্ববের ঘর থেকে আলবে। 

যুযুত্ম্ু। তাঁর অর্থ? 

তর্ষ্যোধন। যে বিরাট পুরুষ মামার আতিথা উপেক্ষা করে 
বিঢুরের ঘুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, আমার রাজভোগের চেয়ে 
ভিক্ষাজীবী বিদ্বরের অন্ন যার কাছে বেশী মূল্যবান, তার উপযুক্ত 
আসন আমার প্রাসাদে নেই । 

দ্রোণাচার্য্য। তুমি আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছ দ্র্ষ্যোধন। 

যু্স্থ। ছুঃথখ এই যে এ আগুনে তুমি একা পুড়বে না। 
তোমার পাপে সমগ্র বংশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। 

তঃশাসন | তোমার যদি ভয় হয়ে থাকে, পাগুবদের শরণ নাও 
গে। নিমন্ত্রণ ত খেয়েই এসেছ, এবার গিয়ে দাসত্ব গ্রহণ কর, 
তাহলেই তুমি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। 

শকুনি। হেঃ হেঃ ভেঃ। 


| ৪১ . 


ৰীর অভিমনুয | প্রথম অন্ক ! 


যুযুৎস্থব। দেখবেন, হেসে যেন গড়িয়ে পড়বেন না। 
শ্রীকষ্ণের প্রবেশ। 


শ্রীকৃষ্ণ । অভিবাদন মহারাজ দুর্যযোধন | 

ঢার্যযাধন। স্বৃন্তি। 

যুধৃত্স্ত। নারায়ণ, সহজ পাপে জর্জরিত এই হস্তিনার 
বজ্তপুবাতে তোমার যোগা আমন নেই। অক্ষমের অপরাধ নিও 
ন। আমার এই উত্তরীয় পেতে দিচ্ছি। বাঞ্চাকল্পতরু, এই 
উত্তরীয়ে চরণ রক্ষা করে আমায় কৃার্থ কর। [উত্তরীয় পাতিয়া 
দিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর ফ্াড়াইলেন ] 

শীর্ণ । মহারাজ দুর্ষ্যোধন, আমি পাগডবগণের দূত হয়ে 
তোমার কাছে এসেছি। 

দুঃশাসন। সে কথা আমরা জানি। 

শ্্রীকষ্জ। তোমরা সবাই জান, পাগব কৌরব উভয়েই আমার 
প্রিয়। 

শকুনি। তাত বটেই। এ কথা কে নাজানে? হেঃ হেঃ হেঃ। 
যছুপতির নামে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ শক্রও দিতে পারে না। কি 
বলেন আচাধা ? 

দ্রোণাচার্য্য । কথাটা তোমার ভাগিনেয়দের বল» আমাকে বলে 
সময় নষ্ট করো না। 

প্রীরু্চ । মহারাজ, 

দূর্যোধন । সংক্ষেপে তোমার বক্তব্য নিবেদন কর দুত। 

শ্রীকৃষ্ণ । ছুর্যোধন, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, পাশাখেলায় 
পাণ্ডবেরা পরাজিত হলে তোমাদের পিতা এবং কুকুবৃদ্ধ মনীষীর! 
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তাদের দ্বাদশ বৎসর নির্বাসন ও এক বংসর অজ্ঞাত বাঁসের বিধান 
দিয়েছিলেন। তাদের দণ্ডকাল উত্তরণ হয়েছে । এবার তাদের রাজ্য 
তাদের ফিরিয়ে দাও। 

দুর্ষ্যোধন। এ কথা বলতে তুমি এসেছ কেন দ্বারকাঁপতি ? 
তোমার মান মর্যাদা নিয়ে তুমি ফিরে যাও। যুধিষ্টিরকে আসতে 
বল। 

দুঃশাসন। যুধিষ্ঠির এলেই তাকে তুমি ইন্দ্রগ্রস্থ দিয়ে দেবে? 

যুযুৎন্থ। কেন দেবেন না? 

দ্রোণাচার্য্য । রাজ্যটা তাদের, তোমাদের ত নয়। 

শকুনি। তাহলেও ইন্ত্রপ্রস্থ বলে কথা। 

দুর্য্যোধন। শুধু ইন্দপ্রস্থ নয়, যুধিটির যদি চায়, আমি হস্তিনার 
সিংহাসনও তাকে দেব? কিন্তু দাবি করে কিছুই সে পাবে না, 
আমার কাছে তাকে নতজানু হয়ে ভিক্ষে করে নিতে হবে। 

শ্রীকষ্ণচ। এ তুমি কি বলছ ছূর্য্যোধন ? 

শকুনি। মহত্ব দেখ, মহত্ব দেখ। 

যুযুৎস্থ। আপনি চুপ করুন মাতুল। একি তুমি সত্যি বলছ 
দাদা, না রহস্ত কচ্ছ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভিক্ষা চাইবেন তোমার 
কাছে! 

শ্রীকৃষ্ণ । মহারাজ দূর্যোধন, তুমি ভুলে গেছ সর্ক্জনমান্য 
ধর্মরাজ যুধিষ্টির তোমার বড় ভাই। 

ছঃশাসন। ভাই! কিসের ভাই! তার! কুস্তীর জারজ সম্তান। 

শ্রীকৃষ্ণ, দ্রোণাচার্যয, ভুর্ষ্যোধন। ছুঃশাসন ! 

যুযুৎস্থ । বুকোদরকে বলব, রক্ত পান করার আগে তোমার 
ওই কলুষিত রসনাটা যেন ছেদন করেন। কৌরব বংশের নিকৃষ্টতম 
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কুলাঙ্গার তুমি। ভোমারই জন্ত জগতের কাছে আমাদের মান 
সন্ত্রম ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। দাদাকে তুমিই বেশী করে পক্ষে ঠেলে 
দিয়েছে। সবাই যদি রক্ষা পায়, তোমাকে আমি বাঁচতে দেব না, 
তোমাকেও নয়, আর এই বুদ্ধ শকুনকেও নয়। 
| [ প্রস্থান । 

্ঃশাসন। তুমি ঘে কিছু বলছ না দাদা? আমি এ বাচালের 
মাথাটা উড়িয়ে দেব। 

ঢধ্যোধন | তোমার নিজের মাথাটা না উড়ে যায়, দেখো ! 

শীকষ্ক। দুর্ষ্যোধন, পাগুবদের তুমি শক্র করে তুলো না। 
ঘুধিষ্ির মুত্তিমান ধন্ম, ভীমসেনের মত বলবান বর্তমান ভারতে আর 
একজনও নেই, অজ্ঞুনের গাণ্ডীৰ পলকে বিশ্ব ধংস করতে পারে, 
নকুপের অসিচালনা, সহদেখের বণকৌশল তোমার অজানা নয়। 
এদের তুমি ভাই বলে কাছে টেনে নাও! দেখবে ভোমাদের 
একশো পাচ সাইয়ের শক্তিতে মাটির প্রথিবীতেই স্বর্গ নেমে 
আসবে। 

দ্রোণাচাষ্য । শুনতে পাচ্ছ ঢর্ষ্যোধন? 

দর্য্যোধন। না। কৌরবেরা নিজেদের শক্তিতেই শাক্তমান, 
পাগুবদের সহায়তা নিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন 
নেই। বিরাট বিরাট কীতিস্তস্ত গড়ে তুলবে কৌরবেরা, আর মূর্খ 
জগৎ গাইবে গাত্তীবের গুণগান আর ভীমের গদার প্রশস্তি ! 

দ্রোণাচাধ্য । এ তোমার নিজের সংকীর্ণ মনের পরিচয়। 

দঃশাসন। আপনি চুপ করুন। 

শকুনি। বলতে দাও না ছাই। হন্তিনার রাজা ত ছেলেমানুষ 
নয় যে মোয়া দেখে ভুলে যাবে । চল যছুপতি। জেনে শুনে এ 
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নিক্ষল দৌতা কেন তুমি করতে এসেছ? তোমার মান আছে, 
মর্ধযাদা আছে, তোমার নি্ষল দৌত্য দেখে আমার যে মরতে 
ইচ্ছে হচ্ছে। 

শ্রী । ইচ্ছা তোমার পুর্ণ হক। জগতের অনেক উপকার 
করেছ তুমি,আর উপকার করো না। 

শকুনি। তুমি যে করাও, তাই আমি করি। 

শ্রীকৃষ্ণ । দুর্য্যোধন,__ 

তর্ষয1োধন। আমার যা বলবার তা বলেছি। পিতৃব্য পাওুরাজ 
আমার অন্ধ পিতাকে বঞ্চনা করে হস্তিনার সিংহাসন অধিকার 
করেছিলেন। আমার প্রাপা সাজাজা আমি অধিকার করেছি । 
এতে যদি অন্তায় ভয়ে থাকে, সে অন্ায়ের শ্ত্রপাত করেছিলেন 
মহারাজ পাণ্ড। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, প্রাপা 
বলে তারা আমার কাছে কিছু পাবে না। ভিক্ষা! চাইলে আমি 
সর্বপ্থ দিত প্রাস্তত। 

ড্রোণাচার্যা। পাগুবেরা ভিক্ষুক নয়। 

শকুনি। মে কথা কে না জানে। 

শ্রীরুষ্জ । যাক্‌ ইন্্প্রস্থ । দুর্য্যোধন, তুমি পঞ্চপাণ্ডবকে শুধু 
পাচথানা গ্রামের অধিকার দাও, তাতেই তারা সন্তষ্ট থাকবে। 

শকুনি। বসতে পেলেই শুতে চাইবে না ত হে? 

দ্রোণাচার্ধা । ছুষ্যোধন, এর পরেও তোমার দ্বিধা! পাও 
ভাইয়ের জন্ত মাত্র পাচখানা গ্রাম 

ছরযোধন | পাচথানা গ্রাম দূরের কথা, সুচ্যগ্র ভূমিও আছি 
দেব না। এই আমার শেষ কথা বছুপতি। এর পরেও যদি তুমি 
অনুরোধ কর, তাহলে বুঝব তুমি শুধু নির্বোধ নও, নি্লজ্জ। 
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গীতকণ্ে বিদুরের প্রবেশ । 
তির | গীত। 


ভুলের পথে বাড়ান নে গা 
মায় ফিরে আয় ছেলে । 
হ্ালাসনে তোর অঙ্গথানি, আগুন নিয়ে খেলে । 
হায়রে আমার ঝরে ক্সাখি, 
পাপের কি আর রইলে। বাঁকি 
কে দিল তোর চোখে ঠুলি, দেখনা ্মাথি মেলে ॥ 
সোনার ভারত মুখের থনি, বহুন্ধরার মাথার মণি, 
দিন্নে তারে মনের ভূলে ধ্বংস-মুখে ঠেলে ॥ 
ছুঃশাসন। দাসীপুভ্র বিদ্ররের উপদেশ শুনবে কুস্তীপুক্র পাগুবগণ ; 
কৌরবগণ নয়। 
বিছুর। লক্ষী যাঁকে ছেড়ে যায়, তার এমনি ছুর্ধ-দ্ধিই হয়। 
[ প্রস্থান । 
শ্রীকষ্ণ। অশিব তোমাকে আশ্রয় করেছে দুর্যোধন, তাই 
ধর্মরাজের সামান্য প্রার্থনাও তুমি পূর্ণ করলে না। বুঝেছি নরাধম, 
মহাবলী পাগুবদের যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে না আনলে তোমার শাস্তি 
হচ্ছে না, ভীমের গদাঘাতে উরু ভঙ্গ না ভলে তোমার চৈতন্ত 
হবে না। 


চর্য্যোধন। 
ছুশাসন। ( য্ছুপতি! 


শ্রীকৃষ্ণ । কর তুমি রণ আয়োজন, 
সাজ সাজ রণমাজে একশত ভাই। 
মরণের উঠেছে পালক, 
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প্রোণাচাধ্য । 


ছু্যোধন। 
হঃশাসন। 


শ্রীকৃষ্ণ । 
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আগুনের রূপ তাই 
এত চোখে লাগিয়াছে ভাল। 
না হতে শ্মশানে ছাই 
বিশ্বজোড়া অহঙ্কার দূর নাহি হবে। 
শোন রে কৌরবগণ, 
এত যর্দি মরণের সাধ, 
মনোসাধ মিটিবে অচিরে। 
ধন্দাশ্রয়ী পাওুপুভ্রগণ, 
চিরদিন তাহাদের করিয়াছ দ্বণা। 
বহু অত্যাচারে কতু তারা করে নাই 
অঙ্গুলিহেলন। 
কিন্তু সীমা আছে মানব ধৈর্যোর। 
ক্ষমাশীল তারা, কিন্তু তারা বল্হীন নয়। 
মহাপাপি দুর্য্যোধন, 
সবংশে বিধ্বংস তব অনিবার্ধ্য গতি। 
নিযতিঃ কেন বাধ্যতে ? 

| প্রস্থান । 
বন্দি কর দুঃশাসন-__ 
সমুচিত শিক্ষা দিব হীন এই 
গোপের নন্বনে। [ প্রস্থান । 
বন্দী কর, বন্দী কর, শক্তি থাকে যদি 
নিয়ে এন লৌহের শৃঙ্খল, 
রক্ষীদলে কর আবাহন, 
পার যদি মশানে আমারে দেহ বলি 
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উদ্বেলিয়া উঠুক ক্ললধি, 
মহারোলে প্রভঞ্জন বুক ধরায় । 
মহাপাপ ছুর্যোধন, 
বন্দা আমি পাগুবের ঘরে, 
বন্দী আমি ভীম্ম ড্রোণ বিদুরের 
ন্মহের নিগড়ে। আমারে করিবে বন্দী 
হস্তিনার রাজপুরে নাহি হেন কঠিন শৃঙ্খল 
শোন শোনার পাতকি, 
মৃত্যু-মৃত্যু-মৃত্যু তোরে করেছে স্মরণ । 
| প্রস্থান । 
হুয্যোধন। এত ছুঃসাহস এই গোপনন্দন ভ্ীকষেের,_আমারই 
প্রাসাদে দীড়িয়ে সে আমাকেই চোখরাঙায়! আমি এই স্বকপোল 
কল্পিত নারায়ণকে গদাঘাতে চুণ করব। 
শকুনি। চেপে যাও বাবা, চেপে যাও। তুমি ত জান, 
ইরুষ্ের দশ কোটি নারায়ণী সৈন্ত আছে; ভারতের যে কোন 
শক্তিকে তারা চুর্ণ করতে পারে। এত বড় শক্তি যদি পাগুবদের 
সহায় হয়, তাহলে তোমার হস্তিনাপুর তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে 
ধ্বসে ছড়িয়ে পড়বে । পাগুবেরা শ্রীকৃষ্ণের সাহাধ্য চাইবার আগেই 
তুমি গিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা কর। 
দু্্যোধন। তুমি ঠিক বলেছ মাতুল। ছুঃশাসনকে নিবারণ কর; 
মে হয়ত এতক্ষণে তার মাথ। নিয়ে বসে আছে। 
শকুনি। ও মাথা রক্তমাংসের নয় বাবা, নীরেট লোহা দিয়ে 
তৈরী । ও মাথা নিতে পারে, এমন অস্ত্র এখনও তৈরী হয় নি। 
[ প্রস্থান । 
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দুর্য্যোধন। পাঁচখান1 গ্রাম, গুধু পাঁচথানা গ্রাম। না না, 
হবে না। 


অভিমনুযুর প্রবেশ। 


অভিমন্ত্যু। মাতুলকে ফিরিয়ে দিলেন পিতৃব্য? 

দুর্য্যোধন। কে তুমি? 

অভিমন্ত্য। আমি অভিমনুযু। 

দুর্য্যোধন । ধনীয়ের পুজ। দেখি দেখি, মুখখানা দেখি । একি 
আকাশের টাদ, না সরদীর পঙ্কজ? কেন এসেছ তুমি? কে 
পাঠালে তোমায়? জান না এ শক্রপুরী? 

অভিমন্া। শক্রপুরী নয়, এ জ্ঞাঁতির স্বর্গধাম। 

দুর্য্যোধন। এই ম্বগধামে তোমার পিতা আর পিতৃব্যদের যে 
নিগ্রহ হয়েছিল, সে সংবাদ রাখ? 

অভিমনুযু। রাখি। ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ ত আছেই, তাই 
বলে শ্রাতুষ্পু্র পর হয়ে যায় না। 

ছূর্যযধন। কে বলেছে রে, কে বলেছে? ধর্মরাজ যুধিির 
বুবি? আর কি বলেছে সে মহাশত্র? 

অভিমন্য। আর বলেছেন, বিবাহের পর জ্ঞাতি-অর না খেলে 
বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। তাই আমর! জ্ঞাতি-অন্ন গ্রহণ করতে 
এসেছি, আরও এসেছি মহাদেবীকে প্রণাম করতে। উত্তরাও 
আমার সঙ্গে এসেছে। 

ুর্য্যোধন। উত্তরা? বিরাট রাজকন্যা? অঙ্ুনের পুত্রবধূ ! 
ও:--এই মহাশক্র যুধি্িরকে আমি না পারি চূর্ণ করতে, না পারি 
বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে । আমি আঘাত করি, সে হাসে। আমি 
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তাকে মানুষের রূপে দেখতে চাই, দে আমার কাছে দেবতা হয়ে 
দেখা দেয়। আমি তার ডাল পালা ছেদন করে তাকে মাটির 
পৃথিবীতে টানিয়ে আনব। 

অভিমন্ত্যু | পিতৃব্য ! 

হুর্যোধন | পাল! অভিমন্থ্য, পালা । ছুশোদন কাছেই আছে, 
জয়দ্রথ ছুরি শানাচ্ছে, শকুনি কটমট করে চেয়ে আছে। অন্ন 
নেই, ওরে এ জ্ঞাতির ঘরে তোদের জন্য অন্ন নেই। 


উত্তরার প্রবেশ । 


উত্তরা । অন্ন না দেন, আর একটা জিনিষ দিন। 

দুর্যোধন । এ মেয়েট! কি যাছু জানে? কারও স্পর্শ ত এত 
তল নয়। কি চাও তুমি? বল, শীত বল। 

উত্তরা । মহারাজ, দূতকে আপনি বিমুখ করেছেন। আমাদের 
আপনি বিমুখ করবেন না। ধর্মারাজ আপনার কাছে শুধু পাঁচখানা 
গ্রাম চেয়ে পাঠিয়েছেন। যে গ্রামে ঘাস জন্মায় না, নদী বয় না, 
পাখী ডাকে না, মানুষ বাদ করতে পারে না, তাই আপনি 
আমাদের দিন। 

দুর্ষ্যোধন। না না, ওরে না; ওই শকুনির চোখ দুটো জলছে, 
দেয়ালের ফাটলে ফাটলে ছুঃশামনের মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি দেব 
না, দিতে পারব ন]। 

অভিমন্ধ্য। পাঁচখানা না দেন, শুধু একখানা গ্রাম দিন। 

হুর্য্যোধন। না না, হবে না। 

উত্তরাঁ। তবে গ্রাম আমাদের চাই না মহারাজ। শুধু 
একথানা বাড়ী আমাদের দিন। আমরা দানপত্র মাথায় করে 
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নিয়ে গিয়ে ধর্মরাজের হাতে তুলে দেব। তিনি আমাদের কথা 
। কিছুতেই ঠেলতে পারবেন না। 
.. ছুর্য্যোধন। এরা কি পাগল ! পাঁচজনের জন্ত শুধু একখানা 
বাড়ী! 
| অভিমন্থ্য। তাও অট্রালিকা চাই না। শুধু 
উত্তরা। তুমি চুপ কর না ছেলেমানুষ | যা বলতে হয় আমি 
বলছি। বাজে লোকের কথায় আপনি কাণ দেবেন না পিতৃব্য, 
। আমার কথাই কথা! 
[.. অভিমন্থা। কেন বাচালতা কচ্ছ? 
উত্তরা । বাচাঁলতা কচ্ছি আমি না তুমি? এইজন্তেই তোমাকে 
আমি সঙ্গে আনতে চাই নি। 
অভিমন্থ্য। তুমি আমাকে সঙ্গে এনেছ? না আমি-_ 
উত্তরা। অনধিকার চর্চা! করো না। যাও, বাইরে অপেক্ষা 
কর। ছেলের সঙ্গে মায়ের কথা; তার মধ্যে তোম্‌ কোন্‌ হ্যায়? 
কেমন, ঠিক বলেছি না? নিন, কথাটা বলে দিন, আমর] নাচতে 
নাচতে চলে যাই। ভাবছেন কি? সবই আপনার থাকবে, 
আমাদের শুধু একথানা কুঁড়ে ঘর দিন। 
ছুর্য্যোধন | কুঁড়ে ঘরে বাস করবে পঞ্চভ্রাতা পাগুৰ ! 
অভিমনুযু। বাদ করব না পিতৃব্য, নারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করব। ঠাকুর থাকবেন ঘরে, আমরা থাকব গাছতলায়। তবু 
আমর! জানব যে এ রাঁজ্যে আমাদেরও অধিকার আছে। 
দুর্য্যোধন। অধিকার ! 
উত্তরা । ভাল ভাল কথাগুলে! সব বলে ফেললে । আমি 
এখন কি বলব? শুনুন পিতৃবা, আমরা-- 
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অভিমন্ত্য । এই অধিকারটুকু নিয়েই সন্তষ্ট থাকব। 

উত্তরা । কোনদিন আমরা ইন্দরপ্রস্থ-__ 

অন্িমন্তা। বা রাজ্যের আর এককণা মাটিও আমরা দাবি 
করব না। 

উত্তরা। কেন বাজে কথা বলছ? আমরা অধিকার__ 

হর্যোধন। অধিকার! আবার অধিকার! পাবে না অধিকার 
অধিকার বলে সুচাগ্র ভূমিও আমি দেব না। 


উত্তর! । শীত। 


মহামানি মহারাজ । 


মিনতি চরণে ধরণীর বুকে হেনে! না কঠিন বাজ। 
জ্বলিবে অনল আবার ভারতে 


ছাই হবে সব শাস্তি, 
আনিবে প্রলয় অকালে ধরায় 


তোমার এ মহা ভ্রাস্তি। 
ঝরিবে বাদল লক্ষা নয়নে, 
আসিবে মরণ সুথের শয়নে, 
মানের যজ্ঞে দিওনা আহুতি বিশ্বনর সমাজ ॥ 


ছুঃশাসনের প্রবেশ | 


হঃশাসন। কে দাদা? অভিমন্ধ্য উত্তরা নয় !ঈ'জয়দ্রথ, জয়দ্রথ,-_ 
হু্যোধন। না না, ডেকো না হুঃশাসন। 

হঃশাোসন। মহাশত্র ঘরে এসেছে । জয়দ্রথ,__ 

দুর্ষ্যোধন। না না, শত্রু ওরা নয়। ওর শিশু, কারও শত্রু 
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€রা নয়। মা এসেছে ছেলের কাছে, ছেলে এসেছে বাপের 
ক্াছে,__এখানে তুই কেন এলি? তুই সরে যা, তুই সরে যা। 
চঃশাসন। সরে যাব? 


যুযুৎস্থর প্রবেশ। 


হৃযুতস্থ। হ্যা, সরে যাবে। এ স্বর্গের আলো তুমি সইতে 
'শরবে না; অন্ধ হয়ে যাবে। অপসিতে হাত দিও না মেজদা । 
হ করতে পার, রণক্ষেত্রে করো । ওরা জোড়ে এসেছে আমাদের 
প্ণাম করতে । ঘরে পেয়ে ওদের গায়ে যদি তুমি কাটার আচড় 
₹1৪, তাহলে তোমার মাথাটাও আমি নামিয়ে দেব। 

দুশাসন। যুযুতস্থ ! 

চর্যযোধন। কাটাকাটি করে মর, কাটাকাটি করে মর, আমি 
'নজে এদের বিরাট নগরে পৌছে দিয়ে আসব। [ উভয়ের হাত 
ধরলেন ] 

টনভরা। ফিরে যাব? 

অভিমন্য। কিন্তু যে জন্য এদেছিলাম, তা ত হল না: 

যুযুতস্থ। জ্ঞাতি-মন্ন গ্রহণ করবে? এরা দেবে না, এরা তোদের 
জ্ঞাতি নয়, শক্র। জ্ঞাতি-অন্ন আছে আমার ঘরে। আয় বাবা 
আয়। এস মা কুরু-কুললক্ষী, আমার ঘর এস, আমার ঘরে এস. 

[ অভিমন্ত্যু উত্তরা সহ গ্রস্থান। 

দুঃশাসন। দাঁদা,_তুমি কি পাথর হয়ে গেলে? 

দুর্য্যোধন । না না, দেখছি দেহটায় মানুষের চামড়া এখনও 
একটু আছে? যুধিঠির কেন আঘাত করে না? সে কেন সহজ 
ভয়ে শক্রতা করতে আসে না? এ ষে তুঃসহ মহত্ব! 
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ঃশাসন। এদের তুমি হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবে? 
ইর্য্যোধন। না দিলে যুযুৎস্থর হাতে মাথা থাকবে না। 
তঃশাসন। এই বৈশ্তানী পুত্রকে শাসন করতে তোমার কি 
হাত ওঠে না? 
হুর্ষ্যোধন | ওঠে, কিন্তু নাষে না। তোমার মত এও ত 
ভাই। 
হুঃশাসন। ওরা কেন এসেছে জান? আমাদের বাঙ্গ করতে 
আমি ওদের বন্দী করব। 
ছূর্য্যোধন । তাহলে তোমার বুকের রক্ত পান করতে ভীমের 
আর দরকার হবে না, আমিই পারব। 
| প্রস্থান । 
তুঃশাসন । আচ্ছা, দেখা ষাক। 
| প্রস্থান । 
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প্রথম দৃশ্য । 
প্রাসাদ । 
উলুকের প্রবেশ । 


উলুক। একি চাকরি জুটিয়ে দিলে বাবা? দিনরাত কেবল 
মিথ্যে কথা, আর একজনের বিরদ্ধে আর একজনকে লেলিয়ে 
দেওয়া, এই কি আমায় সারাজীবন করতে হবে? শান্তিতে যে 
থাকতে চায়, তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেব না? যুদ্ধ 
যারা চাঁয় না, তাদেরও পাকে চক্রে যুদ্ধে টেনে আনতে হবে? 
এ তোমার কি বৈরনিধ্যাতন বাবা? ঘুদ্ধটা তুমি না বাধিয়েই 
ছাড়লে না? ভীম্ম শরশয্যায় শয়ন করলে, পৃথিবীতে ইন্ত্রপাত 
হল, তবু তোমার চোখের আগুন নিভল না? সিন্ুকরাঁজ, ও 
সিন্কুকরাজ। 


জয়দ্রথের প্রবেশ। 


জয়দ্রথ। সিন্ুকরাঁজ নয় মূর্খ, সিদ্ুরাজ। 

উলৃক। লোকে ত তা বিশ্বাম করে না বোনাই। বলে 
ও সব মিছে কথা। এত বড় একট! যুদ্ধ হচ্ছে, আর রাজকুমারী 
ওকে পিক্ধুকের মধ্যে আটকে রেখে দিলে? আমি বললুম, ওরে 
সিন্ধুক নয়, সিদ্ধুক নয়; দুঃশলা বোনাইকে দড়ি দিয়ে খু'টির সঙ্গে 
বেধে রেখেছে। 


[৫] 


বীর অভিমন্ুয [ দ্বিতীয় অস্ক। 


জয়দ্রথ। যাও যাও, কেন সন্ক্যেবেলা বিরক্ত করতে এসেছ? 

উলুক। এসেছি কি সাধে? রাজা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন 

ভয় । কেন? 

উলুক। কেন আবার কি? এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল, 
আর আপনি এখনও পিন্ধুকের মধ্যে বসে আছেন? বলি কাণে 
ক তুলো দিয়েছেন? শুনতে পাচ্ছেন না গোটা রাজ্যটা কেঁদে 
ভাসিয়ে দিচ্ছে । 

জ্যদ্রথ। তোমারও ত হাটু বেয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি। 

উলৃ্ণ। শুধু রক্ত পড়ছে? আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেঁদে বুক 
কাটিয়ে দিই | 


দুঃশলার প্রবেশ। 


ঢুশলা। এখানে বুক ফাটিও না উলৃক, ভোমার পিতার 
ঘরে গিয়ে ফাটাও। 

উলৃক। [ন্বগত] কথা শুনেছ? কাণা ব্যাটার যেমন ছেলে- 
গুলো, তেমনি মেয়েখানা। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ 

9ঃশলা। সন্ধ্যেবেলা কেন এখানে মরতে এসেছ? 

উলৃক। আরে তুমি বলছ কি ছুঃশলা? এদিকে যে তুর্য্যোধন 
কাৎ, দুঃশাসনের মাথায় হাত, আর অর্জুনের বাঁজীমাৎ ! ভীম্মদেবের 
দফ] গয়া ! 

জয়দ্রথ। কি ভীম্ব্দেব নেই! 

উলৃক। একেবারে নেই নয়, পৌনে নেই। তিনি শরশধ্যায় 
শুয়ে আকাশ দেখছেন । 

জয়দ্রথ। কে তাকে শরশয্যায় শুইয়ে দিলে উলৃক? 
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উলুক। আবার কে? ওই ইন্দ্রের ব্যাটা অজ্জুন। 

তঃশলা। থামো। [চপেটাঘাত ] 

উলুক। তুমি আমাকে খিচ্চ্ছ আর হস্তিনার লোকেরা 
ভোমার সোয়ামীকে খিচুচ্ছে, বাইরে গিয়ে শুনে এস না। বলে, 
_মাগের ভ্যাড়া জয়দ্রথ এ করলে কি? 

জয়দ্রথ। কেন? কি করেছি আমি? 

উলৃক। কি করেছ জান না? মহাদেবের কাছে অমন 
একটা বর পেয়েও তুমি ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইলে, আর 
এদিকে পাগবেরা আমাদের মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে! তুমি 
মানৃষ না গরু? 

জয়দ্রথ। বেরিয়ে যাও। [ চপেটাঘাত] 

উলুক। আহা হা, একি চড় মারলে? একট| ভাল দেখে 
মার। ভীম তোমাকে যেমন মেরে তক্তা বানিয়েছিল, আর 
রাস্তার ছেলে-বুড়ো সবাই তোমায় টাদা করে চড়িয়েছিল,_-তেমনি 
করে ওদের মার দিতে পার, তবে না বুঝি তুমি বাপের ব্যাটা, 
তবে ওই নাকটা সাবধান। 

| গ্রস্তান। 

জয়দ্রথ। আমি যাব ছুঃশলা, মামি বাব। 

ঢঃশলা। কোথায়? 

জয়দ্রথ। যুদ্ধে। 

দুঃশলা। না। কার যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ? এরা চোর, এরা 
পরম্বাপহারী, এর! ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণকে অপমান করেছে, এরা কুল- 
প্রদীপ অভিমনুযুকে পর্যন্ত বন্দী করতে চেয়েছিল। এদের জগ্ 
তুমি মরতে যাবে কেন? 
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জয়দ্রথ। আমি যে আত্মীয়। 

হুঃশলা। আমার চেয়ে বেশী আত্মীয় ত নও। আমি যদি 
ভাইদের মৃত্যু কামনা করতে পারি, তুমি পারবে না সম্বন্বীদের 
ত্যাগ করতে? 

জয়দ্রথ। আমি সম্রাটের কাছে প্রতিশ্রত যে সর্ধ বিপদে 
তাকে সাহায্য করব। 

দুঃশলা1। তিনিও ত প্রতিশ্রুত যে পাগুবদের বনবাসের পর 
ইন্্রপ্রস্ত ফিরিয়ে দেবেন। তিনি করবেন প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ, আৰ 
তুমি করবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা? কেন? 

জয়দ্রথ। তিনি যা পারেন, আমি কি তাই পারি দুঃশল1? 

ছুঃশলা। না পারবে কেন? তিনি যাকে উরু দেখিয়েছেন, 
তুমিও ত তার হাতখান! ধরেছিলে। 


ছুধ্যোধনের প্রবেশ। 


দুর্য্যোধন। জয়দ্রথ, তুমি এখনও এথানে নিশ্চল হয়ে ঈীড়িয়ে 
আছ? কুরুবীর ভীম্মদেব শরশয্যায়, কৌরবের দশ অক্ষৌহিণী 
সৈন্ত পাগুবদের হাতে নিহত, আর তুমি শিবের মহার্থ বর হাতে 
নিয়ে নিরাপদ বিবরে এসে আত্মগোপন করেছ? যুদ্ধ করবে ন! 
তুমি? 

জয়দ্রথ। করব রাজা পিতামহ তীম্ম জীবিত থাকতেই 
পাওুবদের আমরা নিশ্চিহ্ন করব । এন» 

ছুশেল! | দীড়াও) যেতে পাবে না। পাগুবদের নিশ্চিহ্ন 
করবে! কেন, কি করেছে তোমার পাণ্বেরা? মাথাটা কেটে 
নদীতে ভাদিয়ে দেয় নি, এই কি তাদের অপরাধ? 
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দুর্ষেযাধন। বাচালতা করো না হুঃশলা । 

ছুঃশল1। যাও দাদা, ষাঁও। পাপ করেছ তোমরা, মরবে 
তোমর!, আমরা তোমাদের সঙ্গে মরতে যাব কেন? 

দুর্য্যোধন । কারণ আমরা! তোমার তাই। 

ছুঃশলা। পাগুবেরাও ত তোমাদের ভাই। সে ভাইকে যদি 
তোমরা একখানা কুঁড়েঘরও না দিতে পার, আমি কেন আমার 
ভাইদের হাতে স্বামীকে তুলে দেব দাদ1? 

দর্ষ্যোধন। ইচ্ছায় না দাও, অনিচ্ছায় দেবে। 

তুঃশলা। কেন মহারাজ? 

দুর্ষ্যোধন। কারণ তোমার শ্বামী আমাদেরই সামস্তরাজ1। 
সআটের প্রয়োজনে সব সামন্ত বাজাকেই অন্্রধারণ করতে হয়েছে; 
সিন্কুরাজও বাদ যাবেন না। 

দুঃশলা | সামন্ত রাজাটা যদি আমরা ত্যাগ করি দাদা? 

দুর্য্যোধন। ত্যাগ করবে! 

দুঃশলা। এই মুহূর্তে । 

জয়দ্রথ। এ তুমি কি বলছ দুঃশলা? জীবনটা কাব্য নয়। 
ভাবাবেগে আমরা ভোগৈশ্বধ্য ত্যাগ করে ভিক্ষাপাত্র তুলে নিতে 
পারি, কিন্তু ছেলেটাকে বঞ্চিত করব কোন্‌ অধিকারে? 

দুঃশল1 | ছেলে বাঁজা হতে চায় না, মানুষ হতে চায়। 

জয়দ্রথ । তুমি উন্মাদ হয়েছ ছুঃশলা। পাগুবদের হাতে কৌরবের! 
নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আমি শিবের বরে বলীয়ান হয়েও একটা 
অশ্ুলিহেলন করব না? 

তুঃশল1। না। 

দুর্য্যোধন। তাই হক ভগ্থিঃ স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক 
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তুমি। আমার রাজ্াটাই যখন থাকবে না, তখন তোমার রাজ্য 
নিয়ে আর কি করব? হ্র্যোধন মহাপাপী হতে পারে, কিন্ত 
সে তার ভাই ভগ্রীদের ইচ্ছায় কখনও বাধা দেয় নি। তোমার 
ইচ্ছায়ও আমি বাধা দেব না। থাক থাক, মরি আমরাই মরব, 
তোমরা সুখে থাক, হুখে থাক। 

জয়দ্রথ। না মচ্চারাজ, জয়দ্রথ নির্বোধ হতে পারে, কিন্ত 
অকৃতজ্ঞ নয়। আ্রী মাপনার কাছেই পেয়েছিলাম, আপনার জন্ত 
যদি সে স্তরীক্কে আজ ত্যাগ করতে হয়, তাই করব। তবু আমি 
অবিশ্বাপী হব না। [ প্রস্থান। 

দ্রধ্যোধন। অভিশাপ দাও ভগ্রি, অভিশাপ দাও। যুদ্ধে যাবার 
আগে মার আশীর্ধাদ আমিও চেয়েছিলাম, যুধিটিরও চেয়েছিল । 
না যুধিষ্টিরকে বললেন,_“জয়ী হও”, আর আমাকে বললেন_- 
“ক্মামুযায়ী ফল লাভ কর।” পিতার কাছে গেলাম, তিনি 
নিঃশকে চোখের জল ফেললেন। পিতামহ ভীম্ম, গুরু দ্রোগাচার্ষ্য, 
ধনুদ্ধির কৃপাচার্ধয-_সবারই দীর্ঘনিংশ্বাদ আমার জয়ের পথে কণ্টক 
ছড়িয়েছে। তুমি ভগ্রী, তুমিই বা বাদ যাবে কেন? দাও 
অভিশাপ, অভিশাপ দাও, দেখি চর্য্যোধন ভন্ম হয়ে যায় না 
তোমরাই দগ্ধ হয়ে যাও। 

| প্রস্থান । 
ঢঃশলা। কি করব? কার মাথাটা চিবিয়ে খাব? 


যুুৎস্থর প্রবেশ । 


বুযুৎস্থ। আমার মাথা খা দিদি, আর কারও মাথায় দাত 
ফোটাতে পারবি না। 
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দুঃশলা। এ কি হল যুযুৎস্ব ? সত্য সত্যই যুদ্ধে চলে গেল? 
এখন আমি কি করব বল্‌। 

যুযুৎস্ব। বোনাই তোর কথা শুনলে না? 

ছুঃশলা । না। 

যুযুত্স্থ। এত বড় অভদ্র এই লোকটা? গুরুজনের কথ গ্রাহ্থ 
করলে না? তাঁহলে আর কি করবি বল্‌। বাড়ী গিয়ে শ্রাদ্ধের 
যোগাড় কর। দরকার হয় আমিও সাহায্য করতে পারি। 

দুঃশলা। কেন বাজে কথা বলছ? 

যুযুত্স্থ । বাঁজে কথা নয় দিদি, বাজে কথা নয়। মহাদেবকে 
তোরা যা ভাঁবিস, সে তা নয়। ও বড় চালাক ছেলে! ওই যে 
বলেছে, অর্জুনকে জয়দ্রথ কায়দা করতে পারবে না,ওই ফাক 
দিয়েই তোর হাতের নোয়া গলে যাবে। ভাবছিস্‌ আমি হাঁসছি ? 
ওরে না রে, বুকভরা কান্না আমি হাদি দিয়ে চেপে রেখেছি। 
হ্যারে, তুই আজ সিঁদুর পরিস নি? 

দুঃশলা। কেন পরব না? 

যুযুৎস্থ। বড় মলিন দেখাচ্ছে দিপি, দিখির সিদূর বড় মলিন 
দেখাচ্ছে। আয় দিদি আম্। দেখি চেষ্টী করে যদি নিয়তির দণ্ড 
ব্যর্থ করতে পারি । চলে আয়। 

হুঃশলা। কোথায়? 

যুুৎস্থ । পাগুবশিবিরে। 

দঃশল]। পাগুবশিবিরে ! 

যুযুৎস্থ। হ্যাই্যা,_এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমর! ছুটি ভাইবোন 
শ্রীকষ্চের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আয়। টা কি পথ দেখাবে 
না? ভগবান্‌ কি চোখ তুলে চাইবে না? ছূর্য্যোধন আমাদের 
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কথা শুনলে না,_যুধিষ্টির শুনবে, নিশ্চয় গুনবে। আমরা ছুটি ভাই 

বোন তার দুটি পা জড়িয়ে ধরব। আমি যুক্তি দেখাব, তুই চোখের 

জল ফেলবৰি। ধর্দমরাজ তিনি,নিশ্চয়ই আমাদের বিমুখ করবেন না। 

ঢঃশলা। কিন্তু এরা যদি শোনে আমরা পাও শিবিরে গেছি, 
হাহলে ? 

যুযুৎসু। তাহলে ঘরের ভাত বেশী করে থাবে। চলে আয়। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় দৃশ্য। 
পাগডব শিবির। 


'অজ্ঞুনের প্রবেশ । 


অজ্ুন। ছি ছি ছি, এও আমার পক্ষে সম্ভব হল? নপুংসক 
'শখণ্ডীকে সন্গুখে রেখে নিরন্তর পিতাঁমহের গায়ে আমি শরক্ষেপ 
করলুম? ক্লীবকে দেখে সেই যে তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন, আর 
অক্ত্র হাতে নিলেন না। শরে শরে তাঁর সর্ধাঙগ বিদ্ধ হল, তবু 
একট! অভিশাপও উচ্চারণ করলেন না। ওঃ-_নারায়ণ, তুমি শেষে 
এই করলে? 


ভীমের প্রবেশ । 


ভীম। একি শুনছি অঞ্জন? জয়দ্রথ কি এতই শক্তিমান 
হয়ে উঠেছে যে তার হাতে ধর্মরাজ পরাজিত, নকুল ক্ষত বিক্ষত 
আর সহদেব মুচ্ছিত হয়েছিল? 
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অর্জুন। সত্য বুকোদর, সে সময় আমি গিয়ে উপস্থিত না 
হলে মহা অনর্থ ঘটত। আমার হাতে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্র্থ 
পালিয়ে গেল, যাঁবাঁর সময় বলে গেল,_“তোমার বুকে যদি আমি 
বজাঘাত করতে না পারি, তাহলে আমি ক্ষত্রিয় সন্তান নই।” 

ভীম। আমাকে একবার সংবাদ দিলে না কেন অর্জুন? আমি 
এই লম্পট জয়দ্রথের মাথাটা চূর্ণ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতুম। 
কাম্কবনে যখন সে দ্রৌপদীর হাত ধরেছিল, তখনই আমি তাকে 
যমালয়ে পাঠাতে চেয়েছিলাম, বাধ! দিলে তুমি আর ধন্মরাজ। 

অর্জুন। সে স্থযৌোগ আজও আমি পেয়েছিলাম বুকোদর। 
তরবারি তুলেওছিলাম, সহসা মনে পড়ল ভগ্মী ছুশলার কথা। 
তরবারি আর নামল না। 

ভীম। তোমরা কি সব পাথর দিয়ে গড়া? স্ী না হয় 
পরের মেয়ে, তার অপমান তোমাদের গায়ে বিদ্ধ হয় না। কিন্তু 
অভিমন্তয? সেও কি তোমাদের পর? মহাপাপী কৌরবেরা 
তাকে বন্দী করতে হাত বাড়িয়েছিল, শুনেছ সে কথা? 

অর্জুন। শুনেছি বই কি? 

ভীম। কটা কাণ দিয়ে শুনেছে? একটা কাণ দিয়ে, ন| 
হ্রটো? পাগবের সখ! শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে ছূর্য্যোধনের কাছে 
আমাদের দাবী জানাতে গিয়েছিলেন । তার সঙ্গে কি ব্যবহার 
করেছে মনে আছে তোমাদের? 

অর্জুন। সব মনে আছে দাঁদা। 

ভীম। ছাই আছে। তাহলে *কি হাতে পেয়েও তুমি 
জয়দ্রখকে ছেড়ে দিয়ে আসতে পার? আমি যদি তাকে একবার 
পাই, কুকুরের মত তাকে হত্যা করব। 
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অর্জ্বন। -যেতে দাও বুকোদর। ক্ষীণজীবী জয়দ্রথকে বৰ 
করে কোন গৌরব নেই। পাগব-কৌরবের একটি মাত্র ভর 
ঢঃশলা, সে যদি বিধবা হয়, আমাদেরই চোখের জল বাধ! মানবে না: 

ভীম। আশ্চর্য তোমার মমতা। সে যদি স্থযোগ পায়, 
আমাদের কাধের উপর তরবারি তুলবে না? 

অঞ্ভুন। তুলুক না দাদা; তার অক্ত্াধাতে একটু আচ 
লাগতে পারে, মাথা কাটা যাবে না। 


দ্রোৌপদীর প্রবেশ । 


দ্রৌপদী । অতএব জয়দ্রথ দীর্ঘজীবী হক। সে তোমাদের 
স্্ীর হাত ধরেছে, তোমাদের তাতে কি যায় আসে? বিকর্ণকে 
হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছ কেন? 

অর্জন। নিরন্্রকে বধ করতে আমার হাত উঠল না দেবি। 

দ্রোপনী। অসহায়া নারীর বন্্ী. আকর্ষণ করতে তাদের ত 
হাত উঠে। 

অজ্ভন। তারা ত ধর্মরাজের ভাই নয়, শ্রীরুষ্জের সখা নয়, 
তারা ত সাম্রাজ্যের অর্ধেকের অংশীদার হয়েও শুধু পীচখান। 
গ্রাম দাবি করে নি। যাজ্তসেনি, তাদের পথ আর আমাদের 
পথ এক নয়। 

ড্রাপদী। এ তুমি কি বলছ পার্থ? 

ভীম। ঠিকই বলছে। তাদের পথ আর আমাদের পথ এক 
নয়। কৌরবের পথ মরার পথ, আর পাগ্বের পথ বীচবার পথ। 
খবর রাখ কিছু? এবার কৌরব সেনাপতি হয়েছেন গুরু দ্রোণাঁচার্যয । 
কসে কোমর বাধ; নইলে তিনি শিষ্য বলে খাতির করবেন না। 
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দ্রৌপদী । কি হল ধনঞ্জয়। গুরু দ্রোণাচার্ষ্যের নাম শুনে 
পাগর বনে গেলে যে। 

অজ্ঞুন। যার অপার করুণা শৈশণ থেকে বুষ্টিধারার মত 
আমাদের মাথায় অজন্র ধারে ঝরে পড়েছিল, সেই পিতামহ 
ভাম্মদেবকে অন্তায় সমরে শরশয্যা পেতে দিলাম, গুরু দ্রোথাচার্যাকে ও 
'ক চাই করতে হবে? গুরুর সর্বাপক্ষ] প্রিয় শিষ্য আমি, আমি 
করব তারই লোপ বক্ষে অক্্াঘাত? এই দ্র্ভাগা নিয়েই কি 
হামি জন্মেছি? 

দ্রৌপদী । তুমি বে ক্ষত্রিয়, তুমি যে পাণুসবাহিনীর সেনাপনি, 
সেকথা কি ভুলে গেছ? 

অজ্ঞুন। আমি পারব না যাজ্ঞসেনি, আমি পারব না গুরুর 
বঙ্গে অস্তীধাত করতে । 

ভীম। একশোটা কৌরবের মাথা ভাঙ্গবার ভার আমি ত 
নয়েছি; তোমাদের চোখে জল আসবে বলে সে ভার তোমাদের 
ও দিই নি। তবু তোমাদের ছ' চোখে বান ডেকে আনবে ? এত 
অপমানের পরও চোখে তোমাদের জল আছে? গুরু! এই 
গুরুসভার মধ্যে মাথা নীচু করে বসে পাঞ্চালীর লাঞ্ছনা সহ 
করেছেন। হাতখানা ত তোলেন নি। গুরু আছেন ত আছেন, 
হার হয়েছে কি? ভাল করে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মাথাটং 
উড়িয়ে দেবে। তারপর ঘটা করে অশৌচ পালন করব। 

অজ্জুন। বুকোদর! 
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গাতা। গীত। 
বাং মান্ম গম পার্থ নৈতৎ হযুপপদ্ভতে 
দুদ হদয়দো নাং তাক্কোন্তিষ্ঠ পরভ্তপ ॥ 
দেহিনেশ্িন যথা! দেহে কৌমারং যৌবনং জরা 
তগ। দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরস্তত্র ন মুভতি॥ 
জাতস্ত হি করবো মৃত্াঃ ক্রবং জন্ম মুতহ্য চ 
তস্মাৎ অপরিহাধোর্থে ন তং শোচিতুমহসি॥ 
প্রস্থান, 
অঙ্জুন। আ:- আবার আবার সে শঙখধ্বনি! আমি পাগল 
হয়ে যাব, আমি পাগল হয়ে যাব। 


যুধিষ্টিরের প্রবেশ । 


বৃধিষ্ঠির। ধনঞ্রয় ! 
অজ্ভুন। না দাদা, আমি তোমার অবাধ্য হব না দাদা। আম 
গুরুর বিরুদ্ধেই অন্্রধারণ করব। 


যুযুৎসুর প্রবেশ । 


বুযুস্থ । ধর্মরাজ,_[ যুধিষ্টিরকে প্রণাম ] 

যুধিষ্টির। কে? ভাই যুযুৎস্থ? 

তীম। এখানে কেন? দুর্য্যোধন তাড়িয়ে দিয়েছে না কি? 

যুযুৎস্থ। না না, তাড়ায় নি ত। ও লোকটা সবাইকে 
কাম্ডায়। কিন্তু ভাইদের কিছু বলে না। 

ভীম। তোমাকে সে ভাই বলে শ্বীকার করে? 
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যুযুতস্থ। একটু বেশীরকমই করে। হপ্তিনাপুরে ছুঃশাদনের 
“চয়ে আমার 'প্রভঠাপ কম নয়। 

মুধিষ্টির। শুনে সুখী হলুম ন্ভ*ই। 

দ্রৌপদী) কি মনে করে অমেছ কৌরব? 

যুযুৎস্থ। কে? বড়বৌদি? দাও পায়ের ধুলো দাও । 

দ্রৌপদী । সরে যাও। পায়ের ধুলে।! অপমানের পুরীষকর্দম 
গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে পায়ের ধুপো নিতে এছ! 

যুযুৎস্ন। আরে তুমি আগার, উপর চটছ কেন? যে তোমার 
অপমান করেছে, তার বুকের রক্ত ত তোমরা নেবেই, তার উপর 
মামার বুকটাও কি চিরে ফেলতে চাও? 

অজ্জুন। তুমি এখানে কেন যুযুংস্থ ? 

ভীম। কি বলতে এসেছ বল। 

জৌপদী। কি আর বলবে? এসেছে তোমাদের রণনীতির 
সন্ধান নিতে। এই গুপ্তচরকে তোমরা বন্দী কর। 

সৃযুস্থ। তোমার মাথা অতি পরিষ্কার! ঘরে খাবার কিছু আছে 
না সব মেজনায় নমঃ করে ফেলেছ ? থাকে ত যাও, নিয়ে এপ 
চটপট । 

দ্রৌপদী । থামে । 

বৃযুৎস্থ। আরে বাবাঃ তোমার ত রাগ করবার লোক অনেক 
আছে। এরা পাচজন আছেন, পাচটি ছেপে আছে, তার উপর 
অভিমন্ত্য বাবালীবন একাই একশো । এত লোক পাকতে তুমি 
দেবি রাগের অপব্যয় কচ্ছ কেন বল ত1? আমায় কি বুঝতে হবে 
যে তোমার মাথায় ধি বলে কোন পদার্থ নেই? 

ভীম। বুনুতহ্থ ! 
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যুযুৎস্থ । সরে যাও। ভাজের সঙ্গে দেওরের ঝগড়া, তার মধ্যে 
তুমি এসে ক্ষিধে বাড়াচ্ছ কেন? 

যুধিষ্টির। মুযুত্,_ 

যুযুত্র । ধর্পররাজ, বুদ্ধের দশ দিন কেটে গেছে। কত নার' 
ক্লামী হারিয়েছে, কত পুভ্রকন্তা পিতাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছে, 
কত মার বুক শন্ত হয়ে গেছে। দ্র পক্ষের কারও তাতে লাভ 
হয় নি; আপনার গেছে উনিশ আমাদের গেছে বিশ। লাভের 
মধ উভয়ের আত্মীয় মভাবীর মভাজ্ঞানী মহাত্যাগী ভীম্মদেৰ মুত্র 
প্রতীক্ষায় শরশয্যায় শ্ায় আছেন। আর কেন ধর্মরাজ,_ এ 
আগুন নিভিয়ে দিন। পর্থবী শাতল হক, মানবজাতি নিঃশ্বাস 
ফেলে বীচুক। 

যুধিটির। যুদ্ধ ত আমি চাই নি। তোমরাই আমাকে যুদ্ধে 
নামিয়েছ। আমার কুলগ্রদীপ অভিমন্যু শুধু এবখানা গ্রাম 
আমাদের জন্ত চেয়েছিল; তাও স্থযোধন দিলে না। 

যুযুৎস্ত । আমি দেব ধর্মারাক্ত, শুধু একখানা গ্রাম নয়, রাজ্যের 
ংশ। 

অর্জন ও যুধিঠির। তুমি দেবে। 

যুযুৎস্থ। আপনি ত জানেন, হস্তিনাপুর রাজ্যের একশত এক 
ভাগের এক অংশ আমার। মহারাজ হু্যোধন আপনাদের বঞ্চন' 
করেছেন, কিন্ত আমাকে বঞ্চনা করবেন না। আমি আমার অং* 
আপনাদের দান কচ্ছি ধশ্মরাজ। 

অজ্জুন। তারপর তুমি কি খাবে? 

যুযুৎন্থু । অন্নপূর্ণার শাকার কণায় সশিষ্য দর্বাসার পেট ভরেছে, 
আমার পেট কি ভরবে না? না ভরে মুঠো মুঠো উন্ননের ছাই 
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খাব, তবু মনে সাস্বনা থাকবে যে আমার জন্যে পৃথিবীটা রক্ষা 
পেয়েছে । 

মুধিঠির। দেখেছ বুকোদর, দেখেছ,_টাদে শুধু কলঙ্ক নেই, 
জোৎস্নাও আছে? কুন্মে শুধু কীট থাকে না, সৌরভেরও অস্ত নেই। 
যুদ্ধ বন্ধ করবে ধনগ্ীয়? 

অর্জন । এই মুহূর্তে। এ আত্মঘাতী রণ আর আমি সইতে 
পাচ্ছি না ধর্মরাজ | পিতামহের শরশধ্যা আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে; 
এর পর আসছেন গুরু দ্রোণাচার্া | বন্ধ কর দাদা, বুদ্ধ বন্ধ কর। 

ভীম। তোমার মুখ বন্ধ কর ধনঞ্জয়। সইতে না পার, 
অন্থঃপুরে গিয়ে বসে থাক । আমরা অভিমন্াকে সেনাপতি সাজিয়ে 
সুদ্ধ করন, তবু পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত 
চব না, কিছুতেই না। 

[প্রস্থান । 

যৃণ্ষ্টির। পাঞ্চালি,-_ 

দ্ৌৌপদী। অমন কাঙ্গালের মত মিনতি কচ্ছ কেন ধর্রাজ ? 
তোমার কথাই ত আমাদের বেদ। কৌরব সভায় জ্ীকে লাঞ্ছিত 
দেখেও তুমি ভাইদের কাউকে তর্জনি হেলন করতে দাও নি। 
আজও যদি ইচ্ছা ভয়, দুর্য্যোধন ছুঃশামনকে ডেকে এনে আলিঙ্গন 
কর, কেট বাধা দেবে না। নাই বা হল জ্ীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ, 
তোমার ধ্মরাজ নামে যেন কলঙ্ক না লাগে। 


অভিমন্থ্যর গ্রবেশ। 


অভিমন্থ্য | তুমি ভেবো না বড়মা, তোমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ 
কার কেউ না নেন, আমি নেব। 
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ভ্রৌপদী। নিবি বাবা? নিবি? আর পাঁচটাকে এনে দিচ্ছি 
চ তাই মিলে ছুটে যা দেখি। আর সবাই বেঁচে থাকে থাক, 
দুর্ধযা“ন আর দুঃশাসনের মাথা ছুটো আমায় এনে দে। উঃ--পাগল 
হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব। 

[ প্রস্থান 

অঙ্রন। তুমি উন্মাদ হয়েছ অভিমন্যু। আচার্য্য দ্রোণকে তুমি 
ঠিক দেখ নি। 

অভিমনত্যু। তোমার আচার্য ও অভিমন্তুকে দেখেন নি। যাগ 
বাবা, ভীগ্মদেবকে আঘাত করে তোমার তৃণের দব শর ফুরিছে 
গেছে। তুমি বিশ্রাম কর গে বাবা। আমাকে শুধু তোমার 
গাণ্ডীবটা দিয়ে দাও। 

অজ্জন। গাণ্ডীব তুলবে তুমি? 

অভিমন্্রা। এই ত শরক্ষেপ করে এলুম॥ উত্তরা আমায় তাঁর: 
বলে গাল দিলে, আমি অমনি গাণ্ডীব তুলে তার পিকে শরক্ষেপ 
করতে গেলাম; মা এসে না ধরলে রক্তারক্তি হয়ে যেত। 

যর্ধিষ্ঠির। অর্জনের গাণ্ডীবে শরযোজনা করলে তুমি! 

অভিমনুযু। ছিলাটা ছিড়ে গেছে বাবা, ঠিক করে নিও। 

অঙ্জন। এ যে আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। 

অভিমন্বা। গিয়েই দেখ না। মা হাসছেন আর উত্তরা ই 
করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আর মামা ভাল মানুষটির 
মত পিট পিট করে তাকাচ্ছেন। 

অজ্জন। এ যদি সত্য হয় অভিমন্যু, তাহলে আমার চেয়ে সখ 
ংসারে কেউ নেই। তুমি আমার চেয়ে কীন্তিমান হও, তোমা? 
নাম জগদ্বামীর জপমালা হক। [ প্রস্থান: 
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ম্ঘুৎক । বেঁচে থাক্‌ ব্যাটা, বাপের মুপুজ হয়ে বেঁচে থাক 
দম্মরান্ত, যুদ্ধ বন্ধ করুন। 


স্ভদ্রার প্রবেশ । 


স্রভদ্রা। কেন বল দেখি। 

ঘৃধিষ্ঠির। দেখ মা দেখ) উন্মাদ অনেক দেখেছ, এ আর এক 
ঈন্সাদ দেখ। যুযুত্স্ু কি বলছে জান? তস্তিনাপুরের যে অংশ ওর 
প্রাপা, ও তাই আমাকে দান করতে চায়। কি বল মা, যুদ্ধ বন্ধ 
করব? 

সুভদ্রী। না ধর্মরাজ। 

যুধিঠির। কিন্তু অভিমন্া যে বলে এসেছে শুধু একগান' গ্রাম 
“পলেই আমরা সঙ্থষ্ট থাকব। 

অভিমন্্রা। সে আমি চেয়েছি অধিকার বলে, দান বাল তি 
নয়, ভিক্ষা বলেও নয়। ভিক্ষা যদি আপনি চান, মহারাজ চর্ষ্যোধন 
স্মগ্র রাজাটাই দিতে প্রস্তত : 

যুধিষ্ঠির । কিন্তু-_ 

অভিমন্তা। কোন কিন্ধ নেই ধর্্মরাজ। আমরা জীবিত গাঁকতে 
মাঁপনাকে আমরা ভিক্ষা করতে দেব না। 

যধিষ্টির। শুনছ যুযুত্স্ু ? 

যুুৎস্ব । আজ্ঞে শুনে চোখে অন্ধকার দেখছি । 

যুধিষ্ঠির । তুমি যাও যুঘুৎস্থ। যেখানে আমার অধিকার আছে, 
সেখানে দান আমি নেব না। তাই না মা? 

স্থভদ্রে। হ্যা ধর্মরাজ। যিনি সব জানেন, এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
সেই শ্রীকৃষ্ণের বিধান। তিনিই বলেছেন,-“হতো৷ বা প্রাপস্ত সে 
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স্বর্থং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌।৮ এখানে আমাদের কোন বিচার 
বিবেচনা থাকতে পারে না। 

যুধি্টির। ঠিক বলেছ মা। হে পাগুবসখা, হে নিরভূ্ বিচারক, 
তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক। 


ছুঃশলার প্রবেশ। 


ঢুঃশলা | পর্মরাজ,__ 

যুধিষ্টির। কে, ভগ্রী ছুঃশলা। কি হয়েছে দিদি? ওঠ ওঠ 

দুঃশলা। না, উঠব না। আগে বল যৃদ্ধ বন্ধ করবে। 

স্থভদ্রা। তা হয় না বোন। 

হঃশলা। কেন হয় না? তোমরা ত পাঁচখানা গ্রাম চাও? 
আমি তোমায় পাঁচশো গ্রাম দিচ্ছি। আমার রাজ্যটা তুমি নাও, 
ধশ্মরাজ; এ আত্মঘাতী যুদ্ধের অবসান কর। 

যুযুৎন্থ। ভাল করে চেপে ধর। 

যৃধিষ্টির। তুমি যে ছোট বোন। তোমাকে আমরা ছু হান 
ভরে দেব। তোমার দান কি আমরা নিতে পারি দিদি? 

অভিমন্ত্ু। ওঠ পিসীমা। এ শ্রীকৃষ্ণের বিধাঁন,আমরা যন্থী 
মাত্র । 

ঢুঃশলা। ওরে বাবা অভি, এ অপরিসীম ছুঃখ আমি সইতেও 
পাচ্ছি না, কাউকে বলতেও পাচ্ছি না। দেখি, টাদমুখখান! একবার 
দেখি বাবা। দেহ তোমার বজ্র হক, বাহু তোমার অজেয় হক 
কুলপ্রদীপ। আমার সঙ্গে যাবি বাবা? আমি তোকে আমার ঘরে 


লুকিয়ে রাখব। দেবে বৌদি, দেবে? গুধু এই কটা দিন। তারপর 
'আবার আমি দিয়ে যাব। 
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স্মদ্রা। তা কি হয়? এ ধশ্বযুদ্ধ-এ যুদ্ধে সবাইকেই রক্ত 
দিতে হবে। অভিমন্ত্য বাদ যাবে কেন বোন? 
ঢঃশলা। এরা তোকে মেরে ফেলবে অভি। এদের কাছে 
থাকিস নে। আর একট! কথা শোন্‌ বাবা । আমার মাথায় ভাত 
দিয়ে বল্‌, সিন্কুরাজের সঙ্গে ভুলেও কখনও যুদ্ধ করবি না। 
অভিমন্যু । কথা দিচ্ছি পিসীমা, আর তার সঙ্গে যুদ্ধ করব 
না। তুমি শান্ত হও। 
| প্রস্থান । 
ছুঃশলা | আচ্ছা, আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। 
স্থভদ্র। না থেয়ে যেতে পাবে না হ্ঃশলা। 
ঢঃশলা। থেতে হয়, তোর মাথাট। খাব রাক্ষসি, আর কিছু নয়। 
বৃধিষ্টির। কেন এসেছিলে বোন? 
দ্ুঃশল]। তুমি মরবে কবে, তাই জানতে এসেছিলাম । দুর্যোধনের 
চেয়ে তুমিই কি কম? তার শক্তির অহঙ্কার, আর তোমার ধর্মের 
অহঙ্কার । কর, ধর্ম কর, ভাল করে ধর্ম কর। সবাই মরুক, আর 
তুমি ধর্মের ধ্বজ! তুলে নৃত্য কর, নৃত্য কর। 
| প্রস্থান । 
যুধিঠির। ত্বয়া জষীকেশ হ্ৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোম্মি তথা 
করোমি। 
[ প্রস্থান । 
ম্রভদ্রী। কীড়িয়ে রইলে কেন? ভোজনাগারে চল। 
যুযুৎস্থ। তুমি অতি অথাগ্য। 
স্থতদ্বা । কিন্তু আমার ঘরের খাবারগুলো অথাগ্য নয়। খাবে 
এস। 
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মুযুতস্ | না, তোমার হাতে আর খাব না। 
শ্বতদ্রা। কেন, আমার হাতের অপরাধ? 
যুযুতশ্ব। হুমি অতি সাংঘাতিক লোক। কেষ্ট ঠাকুরের বোন 
ত, “বশী ভাল কোথেকে হবে? ধর্রাজ বল, ভীমাজ্ঞুন বল-_ 
সবাহকেহ নোরানো যায়, কিন্ত তোমাকে নোয়ানো শিবের অসাধ্য: 
তোমার দাদ এই যুদ্ধটা বাধিয়েছে, আর তুমি বসে বসে ভাওয়। 
দিচ্ছ । 
ম্বতদ্রা। এ তুমি বলছ কি নৃযুৎস্? আমি ত সাতেও নেই, 
পাচেও নেই । 
যযুৎস্থ। তুমিই মুলাধার দেবি। অধমকে বৃথা ছলনা কন? 
না। তোমার শ্রীদাদা যতই বিশ্বরূপ দেখাক, তোমার কাছে লে 
খোকা। [ম্তরে] 
বা দেবী সর্বভুত্যু স্ুভদ্রারূপেন সংস্থিতা, 
নস্যন্তৈ নমন্তত্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নম: | 
| প্রস্থান । 
সুভ্রা। অভিমন্তার পিছে পিছে আজ তোমার ছায়া দেখছি 
কেন দাদা? কি চাও তুমি? কাছে এস নারায়ণ,_-কথা কও। 
আমি তোমার প্রহার সইতে পারি, কিন্ত এ নিস্তব্ধ মৃত্ভি সইতে 
পারি না। 


শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। 


স্থতত্রা। এস দদা। 


শকুষণ। এ তুমি কি করলে ভদ্রা? ধম্মরাজ যুদ্ধ বঞ্চ করত 
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চেয়েছিলেন, তুমিই নাকি তাকে নিষেধ করেছ? ভাল কর নি ভগ্নি, 
ভাল কর নি। এখনও যদি যুদ্ধ বন্ধ না হয়, তাহলে আঠীৰ 
মক্ষৌহ্িণী সৈন্ঠের একজনও জীবিত থাকবে না? 

ভা | জীবিত কি তারা আছে নারায়ণ? তমি ত তাদের 
সবাইকেই মেরে রেখেছ; আমরা শুধু নিমিত্তের ভাগী। এ কথা 
তুমিই বুলছ। তুমিই ত বলেছ, যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের অগ ধর্ম নেই। 

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ভগ্রি। ভখন এ কথা বলবার 
প্রয়োজন হয়েছিল। আজ যখন স্বয়ং ধর্শুরাজ বৃদ্ধ বন্ধ করনে, 
চাইছেন, তখন কেন আর এ লোকক্ষয়? তোমাকে কি,.বলব ভগ্রি, 
এক একটা সৈন্য প্রাণ দিচ্ছে, আর আমার বুকটা ফেটে যাঁচ্ছে। 


অভিমন্ুর প্রবেশ। 


অভিমন্যু। তা তযাবেই। তোমার প্রাণটা চিরদিনই কোমল ' 
লোকে বলে, কংন মামাকে হত্যা করে কি কান্নাটাই তুমি কেঁদেভিলে, 
তোমার মা যশোদার জন্তে এখনও তোমার ঢু চোখে বান ডেকে 
আসে। 

শ্রীকঞ্চ। এ সব কি বলছ তুমি বালক? 

অভিমন্থ্য। কুরুক্ষেত্র বুদ্ধ কে বাধালে মামা? মহারাজ ুর্য্যোধনকে 
যত খারাপ লোকে বলে, তত খারাপ ত তিনি নন। 

স্থতদ্রা। তবে তিনি আমাদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন 
না কেন? 

আ[ভমন্তয। তোমার ভাত বাকা বাকা কথা বলে তার মনটা 
বিষিয়ে দিয়ে এসেছেন বলে। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বেশী হয়েছে, 


| ৭৫ ] 


বীর অভিমন্ুয [দ্বিতীয় অস্ক। 


দ্ধ তোমার একটা চাইই, তাই না মামা? কৌরব পাগুবের এই 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তোমারই ইচ্ছার ফল। 

শরীর । ছি ছি ছি, তুমি এ জন্য আমাকে দায়ী কচ্ছ? 
লোকে শুনলে বলবে কি? 

অভিমন্তা। লোকে আনক কথাই বলে মামা । তোমার তা 
গায়ে বিধবে না। এখন কি জন্যে এসেছ তাই বল। 

হ্বীরু্চ। আমি ভেবেছিলাম, নারায়ণী সেনা ধ্বংস করতে 
অঙ্জনকে নিয়ে যাব। 

অভিমন্তা । নিয়ে তুমি গেছ, আর বলতে হবে না। 

শ্রীরুষ্ণ । কিন্তু তারা বড় দর্দর্য সুভদ্রা। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
অর্জনের তআমঙগলও হতে পাঁরে। 

স্বভ। | অমঙগলকে সঙ্গে নিয়েই ত ক্ষত্রিয়ের জীবনযাত্রা দাদা। 
তুমি তাকে নিয়ে যাও। 

শ্রীরুষ্চ । তোমার অন্নমতি যখন পেয়েছি, তখন ধর্মৃরাজের সম্মতি 
নিশ্চয়ই পাব। 

অভিমন্থা। অন্ভমতি তুমিই চাও, তুমিই দাও। 

শ্ীরষঞ্চ। আমি তাহলে আসি বোন। 

অভভমন্তা। একটু ঈাড়াও মামা, একটা প্রণাম কচ্ছি। আশীর্বাদ 
কর যেন তোমার মত সরল হই । 

শ্রীরুঞ্ণচ । পিতার মত যশম্বী হও বাবা। 


| প্রস্থান। 

'অভিমন্তা। মা, সবাই বম্ম চম্মা পরে যুদ্ধে যাচ্ছে, ধন্মরাজ 

কেন আমাকে যুদ্ধে যেতে দিচ্ছেন না? তুমি তাকে বল, কাল 
আমি নিশ্য়ই যুদ্ধে যাব। 
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সভদ্রা। সগ্ভবিবাহিত বলে বোধ হয় ধর্মরাজ তোমাকে বুদ্ধের 
অনুমতি দেন নি। তোমার যদি এতই আগ্রহ, আমি কালই 
তোমাকে ঘুদ্ধে পাঠাবার ব্যবস্থা কচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। 
| প্রস্থান । 
অভিমন্্যা। উত্তরা কেবলি আমায় বলে,-“তুমি যুদ্ধর কি 
জান?” জানি কিনা, এইবার তাকে বুঝিয়ে দেব। 


উত্তরার প্রবেশ। 


উত্তরা । ওগো, তুমি এখানে? দেখ পিসীমা কি রকম কচ্ছে 
কেবলি বলছে ভাল করে সিদুর পর, তাল করে পি'দুর পর। 
নিজের দিখি থেকে সিঁদুর তুলে নিয়ে আমার পিখিতে পরিয়ে 
দিলে, নিজের হাতের নোয়া খুলে আমার হাতে দিয়ে দিলে! 
এর অর্থ কি গো? 

অভিমন্ত্য। অর্থ এই যে পিসীমার মাথা খারাপ । 

উত্তরা । মাথা খারাপ! 

অভিমন্থ্য। নইলে নিজের রাজ্যট! ধন্মরাজকে দান করতে 
চায়! 

উত্তরা । কিন্তু আমার গা"টা! এ রকম ছমছম কচ্ছে কেন? 

অভিমন্যু। ভয়ে। 

উত্তরা। কাকে ভয় করব আমি? 

অভিমন্থ্য । আমাকে । ওই যে দেখেছ আমি গাণীব তুলে 
জ্যা রোপণ করেছি, ওতেই তোমার হয়ে গেছে। ঝগড়াটে লোকের 
অমন হয়। 

উত্তরা । আমি ঝগড়াটে? 
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অভিমন্যু। না না, কে বললে? তুমি অতি শুশালা, পতি 
ভক্তি পরায়ণা, কেবল বাড়ীতে কাকচিল বসতে দাও না, এইটুকুই 
দোষ। 

উত্তরা। যা তা বলো না বলছি। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব 
না ত কি পাড়ার লোক ডেকে এনে ঝগড়া করব? মেয়েদের 
স্বামা থাকে কেন? 

অভিমন্যু ! ঝগড়া করবার জন্তে, না? আমি যদি না থাকি, 
খন কার সঙ্গে 

উত্তরা । চুপ চুপ। কেন এ কথা বললে? আমার মনটা 
কেমন কচ্ছে। ওগো শুনছ? 

অভিমন্থ্য। শুনছি গো, তুমি একটু সরে যাও না। ওই 
দেখ মামা দীড়িয়ে আছেন। 

উত্তরা । তাতে হয়েছোক? তা বলে আমার স্বামীর সঙ্গে 
আমি কথা বলব না? 

অভিমন্তু। নিশ্চয়ই বলবে, তবে একটু তফাৎ থেকে বলবে। 
আর গুরুজনদের সামনে অমনি করে আমার মুখের দিকে হ! 
করে চেয়ে থাকবে না। 

উত্তরা । কেন থাকব নাঃ তাতে কার কি? 

অভিমন্থ্য । কথাটা হচ্ছে, তুমি না হয় খুকী, কিন্তু আমি 
ত খোকা নই। ঝগড়ার সময় ত দেখা হয়ই) তখন প্রাণভরে 
চেয়ে থেকো, তাই বলে সব সময়__ 

উত্তরা। আমার যে দেখে দেখে সাধ মেটে না'। টাদের 
কতটুকু জ্যোতসা, ফুলের কতটুকু শোভা, নক্ষত্র মণি খচিত 
আকাশের কি ছান সৌন্দর্য্য? বিশ্বের সৌন্দর্য এই একটি মুখে 
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এসে ধরা দিয়েছে। এই মুখ দেখে নি বলে পাখীর গাণ 
চর্ধোধ্য হয়ে রইল) নদীর কলতানে বিষাদের সুর বাক্তল, আকাশ 
মঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

অভিমন্যু। সরে যাঁও না, লজ্জা করে না তোমার? 

উত্তরা । তুমিই ত লজ্জানিবারণ, তুমিই "ত ভয়ত্রাতা, আমার 
বলতে কিছুই ত রাখি নি আর। 

অভিমন্যু । উত্তরা! 


উত্তরা । গীত। 
আমার লজ্ড1 ধরম ভরম হোমারে করেছি দান, 


তুমিই আমার ইহ পরকাল হে শুদ্ধ ভগবান! 
অভিমন্যু। [উত্তরার কর্ণধারণ, ] 


উত্তরার সরিয়া গিয়া পুনঃ গীত। 


অঞ্চল দড়ি বন্ধন গরু তুমি প্রিয় তুমি স্বামী, 
নাহি কিছু মোর হে চিতচোর তোমারে দিতে প্রণামি, 
তোমার শ্রীমুখ চাহিয়া (আমি) ঘেমে ঘেমে উঠি নাতিয়', 


করেছিনু তপ লভিতে কি বিধি দুখ পোড়! হনুমান । 
. অনিমন্থার পৃষ্ঠে মুষ্ঠাঘাত করিয়া প্রস্থান, অভিমন্তার পম্চাধাবন। 
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তৃতীয় দৃশ্য । 
রণস্থল। 
শ্রীকফ্ের প্রবেশ। 


্ীকৃ্ণ। অমরধামে যাও কুরুক্ষেত্র ধশ্বযুদ্ধের বীর সৈনিকগণ। 
শরকুষণের ধশ্মজ্ঞের আহুতি তোমরা, পূর্ণ তোমাদের জীবনের 
নাধনা, সাথক তোমাদের জন্ম | পেছনে যাদের ফেলে গেছ, 
তাদের ভার আমি নিলাম, হে দৈনিকগণ, তোমর! চিরশাস্তি 
লাভ কর। 


সম্তর্পণে শকুনির প্রবেশ । 


শকুনি। এত লোক মরে গেল, আমল লোক ত একটাও পড়ল 
না? কৌরবেরা একশো ভাই এখনও সো! দীড়িয়ে আছে? 
হতভাগা ভীমটা কচ্ছে কি? আমার নিরানব্বইটা ভাইকে দূর্য্যোধন 
যেমন করে মেরেছে, তার ভাইয়েরা কি তেমনি করে মরবে না? 

শ্রীকৃষ্ণ । মরবে। 

শকুনি। কবে? 

শ্রী । সেদিনের আর দেরী নেই। 

শকুনি। ছু চোথ ভরে দেখতে পাব ত তাদের শোচনীয় মৃত্যু? 

শীকৃষ্ণ। পাবে) শুধু তাদের মৃত্যু নয়, নিজের মৃত্াও দেখতে 
পাবে। 

শকুনি। কে এখানে? কে কথা বলছে? কৃষ্ণ? সন্ধ্যা হয়েছে, 
আজকের মত যুদ্ধ শেষ। তবে তুমি এখানে কেন? আবার 
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কোন্‌ মায়ের বুক খালি করবার মতলব আটছ কৃষ্ণ? কুস্তী, 
দৌগদী না মুদ্রা? 

শ্রীকৃষ্ণ । তোমার মত আত্মীয়ের মরণ কামনা করতে সবাই 
পারে না। 

শকুনি। তোমার আবার আত্মীয়! যশোদা কি তোমায় আধ- 
পেটা খেতে দিত? গোপীনীরা কি তোমার মাথায় লাঠি মেরেছিল? 
হণ করে আবার দূতিয়াপি করতে গিয়েছিলে কেন? শান্তিস্তাপন 
করতে, না? কত বড় শান্তি সংস্থাপক তুমি, আর কেউ না 
হ্রানলেও আমি চানি। 

শ্রীকুষ্ণচ। কি বলছ তুমি উন্মাদ? 

শকুনি। কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছ না? সরল মানুষ তুমি, ভাজা মাছ 
উদ্টে খেতে জান না! হা! হে. দূত, ঢর্যোধন যদি তোমার প্রস্তাব 
মেনে নিত, তাহলে কি করতে বল দেখি? যুদ্ধ ত তোমার একট! চাই। 

শ্ারুষ্ণ | ঘুদ্ধ বাধিয়েছ তুমি, আর পোষ দিস্ছ আমার? 

শকুনি। আম বাধিয়েছি, না? ছুর্যোধন যখন তোমার কথার 
উত্তর দিচ্ছিল, তথন তার জিভের উপর তোমার চক্রটা দেখলুম 
কেন হে? 

শ্রীক্চ । যাও যাও, আমি তোমার বাচালতা শুনতে চাই 
না। আমার অনেক কাজ আছে। 

শকুনি। কি কাজ দয়ামন্ন? দ্রেণাচার্ধ্যকে চাই বুঝি? পাগুব 
বাহিনীর কোন্দিকটা আলগা আছে, তাই বুঝি তাকে দেখিয়ে 
দেবে? কেন কৃষ্ণ, তারা ত তোমার পাক ধানে মই দেয় নি। 

শ্রীকৃষ্ণ । নারায়ণী সেনা আজ পাগুবদের অংসখ্য সৈন্ভ বধ 
করেছে। অজ্ঞুন ছাড়া তাদের গতিরোধ করতে কেউ পারবে না। 
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শকুনি। অতএব অজ্ঞুনকে সরিয়ে নিতে হবে। 

শ্ীকষ্ণ। জয়দ্রথ কোথায় বলতে পার? 

শকুনি। কাছেই আছে। ডেকে দেব? 

শীকৃষঃ। দা না? হ্যা হে, জয়দ্রথ নাকি শিবের বরে বলীয়ান 
হয়ে এসেছে? কথাটা কি সত্য? 

শকুনি। সত্য। অজ্জুন,__জয়গ্রথ,--শিবের বর, সম্বন্ধটা ত খুঁডে 
পাচ্ছি না। ফড়াও ফ্াড়াও,__মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে: 
শিবের বরে অঞ্জুন ছাড়া জয়দ্রথ সব পাণডবদের অজের। অর্জুনকে 
ভুমি সরিয়ে নিচ্ছ, তার অর্থ পাওবদের পরাজয় । অর্থাৎ জয়দ্রথকে 
জিতিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে যে অভিমন্ধ্যর মৃত্যুর কারণ হুবে। 
ও:_এই তুমি মামা? শকুনি মামা তোমার কাছে শিশু। 
অমন কাজ করো না কৃষ্ণ) অমন কাঁজ করো না। কপোত 
কপোতীর সখের বাসায় তুমি আগুন ধরিয়ে দিও না। 

শ্রীকৃষ্ণ । শকুনি! 

শকুনি। অজ্ঞুন কোথায় অর্জুন ? 

শুষ্ক । দেখ কোথায় আত্মীয়ের শোকে আর্তনাদ কচ্ছে। 
মায়ামুদ্ধ জীব, এই জলে ওঠে, আবার পরমুহূর্তে নিভে যায়। 

শবুনি। নিভে যাচ্ছে, না? তাকে জালিয়ে তুলতে হবে; 
নইলে কৌরব বংশ ধ্বংদ হবে না। ঠিক ঠিক। জ্বালাও, ভাল 
করে জালাও। 

শ্রীকৃষ্ণ । ওই দ্রোণাচার্য্য আসছেন। আমি টললুম। আজ 
অসংখ্য কৌরব সৈগ্ভ রণস্থলে প্রাণ দিয়েছে, আচার্য এইবার 
টক্তবযুই সাজিয়ে যুদ্ধ করবেন না ত? তাহলেই ত সর্ধনাশ। 
ক জানি, কি আছে নিয়তির চিত্রপটে? [ প্রস্থান। 
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শকুনি। চক্রবাহ! চক্রবাহ কি বাবা? এ নাম ত কখনও 
শুনি নি। 
জয়দ্রথের গ্রবেশ। 


জয়দ্রয। কে, মাতুল 1 মচারাঁজকে বলবেন, আমি চললুম । 

শকুনি। কোথায় চললে বাবাজি? 

জয়দ্রথ। দেশে চললুম। আমি স্ত্রীকে কীদিয়ে যুদ্ধ করতে 
এসেছি । চারিদিকে আমি শুধু তারই বিষ মুখ দেখতে পাচ্ছি। 

শকুনি। আহা, তা আর দেখবে না? সী বলে কথা! স্ত্রী 
হর্দি তোমার মরণ কাঁমনাই করে, তা বলে তুমি কি তার কথা 
না রেখে পার? 

জয়দ্রথ। জী মরণ কামনা কচ্ছে? আমার? 

শকুনি। যেতে দাও । ছেলেমানুষ ; তোমার উপর রাগ করে 
যদি সে পাগুৰ শিবিরে গিয়েই থাকে, সে কি আর ক্ষমা করা 
যায় না? 

জয়দ্রথ। পাগুব শিবিরে গেছে? হঃশলা 

শকুনি। চট কেন বাবা 1 রাগের সময় কি জ্ঞান থাকে? 
নইলে দুঃশল! অঙ্জুনকে বলতে পারে তোমার মাথা নিতে? 

জয়দ্রথ। মাতুল! 

শকুনি। পারে নিজের হাতের গোয়৷ খুলে উত্তরাকে পরিয়ে 
দিতে? যেতে দাও, যেতে দাও, জ্তী বলে কথা। 

জয়দ্রথ। এ আপনি কি দুঃসংবাদ দিলেন মাতুল? আমি থে 
এ কথা ভাবতেই পারি নি। পাওুবরা কি বললে? 

শকুনি। বুিষ্টির বললে,'-ছুর্বনকে ক্ষমা করাই ভাল। 
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জয়দ্রথ। আমি ছুর্বধল? 

শকুনি। ভীম বললে,_আমি ওকে কংসকাটা করব। 

জয়দথ। বটে! 

শকুনি। কন বুকের পাটা বলি অজ্ভনের ব্যাটা অভিমন্তার 
সে বলেছে, আমি সেই নরপশুটাকে জ্যান্ত রথের চাকার বেত 
নিয়ে আসব । যেতে দাও, যেত দাও, যে সয়, সে রয়। 

জয়দ্রথ | না-তবে না। অবিশ্বাসিনী জ্ীর কোন কথাই আহি 
শুনব না। 

শকুনি। হ্যা, হে, চক্রবাহ কাকে বলে জান? পাগুবের' 
বলাবলি কচ্ছিল, জে।ণাচারা যদ্দি চক্রবাহ সাজিয়ে যুদ্ধ করে, 
তাহলেই ত সব্ধনাশ। যেতে দাঁও, যেতে দাও, শুদ্ধ যেতে দাও । 

| প্রস্থান | 

জয়দ্রথ। চক্তবাহ! কি জানি, কার নাম চত্রনযাহ! পাঁওবদের 

ধ্বংস চাই, আভমন্ত্যর মুড়্ী চাই । 


ছুয্যোধন। দছুঃশাসন ও দ্রোণাচাধোর প্রবেশ । 


ছরযোধন। এ আমার দুর্ভাগা আচার্যাদে যে আপনাদের 
মত বহু বীর আমার সহায় থাকতেও আমাদের সৈম্ভতরাই দলে দলে 
প্রাণ দিচ্ছে, পাগ্ডব সৈম্কেরা প্রায় অক্ষতই রয়ে গেল। পাগুবদের 
গায়ে একটা হুলও বিদ্ধ হল না। 

ছঃশান। পুর্ব রণাজনে নারায়ণী সেনা যে অসাম বিক্রমে 
শক্রু ক্ষয় কচ্ছে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জগছ্দিখ্যাত বীরেরা তার শতাংশের 
একাংশ বিক্রমও দেখাতে পারেন নি। 

দড্রোণাচাধা । আমাদের হূর্ভাগ্য । 
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তর্যোধন। ছুর্ভাগে।র মাড়ালে আত্মগোপন করবে মপলীজীবীরা, 
ম'নজীবীরা নয় | দ্রপদ্রাজ যখন রাজসভায় আপনাকে অপমান 
করেছিল, তখন ত দুর্ভাগ্য বলে আপনি সে অপমান উড়িয়ে দেন 
ন। শিষ্যদের লেলিয়ে দিয়ে আপনি দ্রপদরাজকে বন্দী করেছিলেন। 
;ন আছে সে কথা? 

দ্রোণাচ'ষ্য। আছে বাবা। 

ঢুঃশাসন। কোথায় আজ আপনার সে পুরুষকার? 

দ্রোণাচার্্য । পন্ম তার গলা টিপে ধরেছে। 

ঢঃশাসন। ধন্মের গলা আপনি টিপে ধরুন। ধন্মা! পিতামহ ভীম্ম 
“এদিন যুদ্ধ করেছিলেন, পাণ্ডব শিবিরে দশদিনে হাহাকার পড়ে 
গয়েছিল । আর পাঁচদিন যুদ্ধ হলে পাগুব বাহিনী নিশ্চিহ হয়ে 
যত । এমনি সমঞ্জে তিনি নিজেই অজ্জুনের কাণে মন্ত্র দিয়ে দিলেন, 
_শিখন্তীকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ কর। এই ত আপনাদের ধর্ম! 

ঢর্যোধন। যুদ্ধের দ্বাদশ দিন আজ অতিক্রান্ত হল। তীন্ম 
*রশযাযায়। কিন্তু আরও একশো ভীম্ম আমার সৈম্বাহিনীর পুরোভাগে । 
দাণাচার্যয, কর্ণ, অশ্বথামা, কুপাচারধ্য, শল্য, শকুনি-কেউ ত কম 
ময। তবু কেন আমি আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি না? 

ড্রোণাচার্যা । পাব না, কখনও তুমি আশার আলোক দেখতে 
পাবে না দুর্যোধন। আমাদের কথা না হয় তোমার মনে নেই, 
কন্ধ যুদ্ধের আগে তোমার জননী তোমায় কি বলেছেন, সে কথাটা 
নশ্চয়ই তৃমি ভূলে যাও নি । অহস্কারে উন্মত্ত না হলে তোমরাও 
হণমাদের মতই শুনতে পেতে,-এই কর্ণবিদারী রণ কোলাহলের 
হধ্য একটা উদ্দান্ত বাণী প্রতিনিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে-প্ষথা ধর্ম, 


কা] জয়” 


[৮৫] 


বীর অভিমন্থ্য [দ্বিতীয় অঙ্গ 
গীতকণে বিছুরের পুনঃ প্রবেশ । 
বিদুর। গীত। 


যথা ধর্ম, তথ] জয়, শাশ্বত এ বাণী 
মিথ্যা নয়, মিথা। নয়, ওরে অভিমানি। 
থামিয়ে দে সজ্জা রণের, সমরভেরী থাম।, 
মানের বোঝা মাথা থেকে পায়ের তলায় নাম, 
ষা চাইলি তৃই পাবি না রে, ভাসবি দুঃথ পারাবারে, 
আনবি শুধ শ্বগাধামে মহানরক টানি | 
[ প্রস্থান, 
তর্যোধন। বিশ্ব জুড়ে ঢাকটোল কীাসর ঘণ্টায় নিনাদিত হচ্ছে, 
“যথা ধর্ম, তথা জয়।” খষি কবি আচার্য্য বৈজ্ঞানিক চাষী মুচি 
তাতী-_ সবারই মুখে এক কথা, পাগ্ুবেরা পরম ধাশ্সিক, আর 
কৌরাকেরা মহাপাগী। কেউ বলছে না যে শিখণ্তীকে সম্মথে রেখে 
ভীম্মাক বধ করা মহাঁপাপ। এই দুর্ভাগা নিয়েই আমাদের জন্ম ' 
ঢঃশাসন | আচার্য ! 

(দ্রাণাচার্য্য । সিংহ গর্জন থামাও বাঁকা। ড্রোণাচাধ্য যমকে 
ভয় করে না, তুমি ত কোন্‌ ছার? আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি? 
যা অসাপধা, তা কি করে করব? অজ্ঞনকে বধ করা আমার 
সাধাতীত, আর অর্ঞন জীবিত থাকতে পাণ্ডবদের ধ্বংদ অসম্ভব । 

ঢষ্যোধন। অজ্ঞন আপনার শষ্য, সে আপনার অপরাজেয় £ 

দ্রৌণাচার্যা। আমার যা কিছু বিদ্ভা ছিল, সব তাকে দিয়ে 
আমি নিঃস্ব হয়েছি রাজা। আজ আমি অঙ্ভনের কাছে শিশু। 
্ঃশীসন | ও কথা আমরা শুনব না। আপনি যদি মহবি 


[ ৮৬ ] 


তিতীয় দৃশ্তা |] বীর অভিমন্ত্যু 


রদ্বাজের পুজ্র হয়ে থাকেন, তাহলে অন্নের খণ পরিশোধ করে 
ধন্ম বক্ষ! করুন। 

দ্রাণাচাধা । ছুঃশাসন! 

দুর্য্যোধন | অভিযোগ নয় গুরু, অভিষোগ নয়। আমি যদি 
অপরাধী হয়ে থাকি, যুদ্ধের পর আপনার। আমার বিচার করবেন। 
আজ আমি বিপন্ন, সমগ্র ভারতকে কুরুক্ষেত্রে টেনে এনেছি। 
মামার পরাজয়ে সমগ্র ভারতের সর্বনাশ ! হয় আপনার পাগুবের 
প্রতি স্সেহগ্রবণ মনটাকে চাবুক দিয়ে শাসন করে দৃঢ় হস্তে অন্তর 
ধরুন, না হয় নিজের হাতে ছুর্য্যোধনকে হত্যা করে আজই যুদ্ধের 
অবসান ঘোষণা করুন। [নতজানু হইলেন] 

দ্রোণাচাধ্য। ওঠ দুর্য্যোধন। বুঝতে পাচ্ছি, মৃত্যু দিয়েই আমায় 
প্রমাণ করতে হবে যে জামি অবিশ্বাপী নই। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার 
বত রণকৌশল জানা ছিল, সবই আমি প্রয়োগ করেছি। আর ত 
কিছু মনে পড়ছে না। 


জয়দ্রথের প্রবেশ । 


জয়দ্রথ । চক্রব্যহের কথাও কি ভুলে গেছেন ? 

দ্রোণাচাধ্য । চক্রব্যহ! হ্যা হ্যা, চক্রব্যহ, চক্রব্যহ। কিন্ত 
চক্রব্যুহে প্রবেশ করার কৌশল অঞ্জুন ছাড়া ত আর কেউ জানে 
না। 

জয়দ্রথ। তবে ত এই উত্তম সুযোগ আচার্য । অর্জুন কাল 
নারায়ণী সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাবে। 

দুঃশাসন । আর আপনি ছুর্ভেগ্ক বাহ রচনা করে পশ্চিম রণাঙ্গনে 
পাগডবের মারণযজ্জে পূর্ণাহুতি দ্িন। 
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বীর অভিমন্ত্ু দ্বিতীয় অস্ক। 


ড্রোণাচাধ্য। বিপক্ষকে বিপদে ফেলে কার্য্যোদ্ধার করব? 
চর্ষ্যোধন। তারাও ত শিখণ্ীকে এনেছিল আচার্ধা । 
প্রোণাচার্যয। কিন্তু-_ 
দূর্ষ্যোধন। “কিন্ত” আমি শুনব ন! আচার্্য। সম্রাট দুর্য্যোধনের 
আদেশ, কাল চক্রবাহ রচনা করে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। 
যদি এ আদেশ পালিত না হয়, বুঝব আপনি বিশ্বাসঘাতক । 
| প্রস্থান । 
দশোমন। আরও বুঝব, মহুষি ভরদ্বাজ আপনার পিতা নন। 
[ প্রস্থান । 
দোণাচাধ্য। কিন্তু বাহদ্বার রক্ষা করবে কে? 
জয়দ্রথ। আঁমি। 
'দরাণাচাধ্য। তুমি! কি বলছ তিমি উন্মাদ? ভীমের গদাঘাতে 
মাথা দিতে হবে যে। 
জয়দ্রথ। মাথাটা আমার দ্ঃশলাই নিয়ে গেছে গুরু । এ 
নিষ্ঞাণ কবন্ধ। প্রাণটাই যদি গেল, দেহটার আর প্রয়োজন নেই। 
চোখের কোণে জল এল কেন বৃদ্ধ? মুছে ফেল, মু ফেল); 
আমরা যে জ্যান্তে মরা অন্দাস, আমাদের চোখের জল পড়লে 
পৃথিবীর অকল্যাণ ভবে। 
| গ্রস্থান। 
প্রোণাচার্ধা। আবার বল, হে গীতামন্তের উদগাত! ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষজ .. 
সর্ধধন্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ 
মহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। 
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তৃতীয় অঙ্ক । 


প্রথম ধৃশ্ট। 


পাৰ শিবির । 
বৈষ্বের বেশে গীতকণ্ঠে উলুকের প্রবেশ । 


উনুক। গীত। 
হরে কুষ্ঝ হরে কুষ্ঠ, বুধ কৃ হরে হরে। 
হরে রাম তারে রাম, রাম রাম হরে হরে। 


ভিক্ষা লইয়া উত্তরার প্রবেশ । 

উত্তরা । থাক্‌ বাবাজি থাক, মার গাইতে হবে না। যা 
গেয়েছ, ওতেই কুকুবগুলো জেগে উঠেছে । 

উলৃক। যা তাঁ বলো না বলছি । আমি ঘোর বৈষ্ণব, অতএব 
আমার রাঁগের শরীর । যাঁও অভিমন্ত্ুর পরিবারকে ডেকে দাও । 

উত্তরী। আমিই ত অমুকমন্ত্ুর পরিবার । 

উলুক। কখখনো না। তার নাম উত্তরা । 

উত্তরা। আমিই ত উত্তরা । 

উলৃক। হতেই পারে না) তোমার নাম পশ্চিমা। 

উত্তরা । আমার নাম পশ্চিমা? 

উলৃক। হ্যা হ্যা, তুই এ বাড়ীর দাসী। 

উত্তরা । ভালয় ভালয় বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে আমি 
অভিকে ডাকব) সে এসে তোমায় মামার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। 
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বীর অভিমন্যু [ তৃতীয় অস্ক। 

উলুক। তুই উত্তরাকে ডাক না পশ্চিমা। 

উত্তরা । আবার পশ্চিমা? বাঁর বার বলছি না আমি উত্তরা? 

উলুক। কি করে হবে? সে ত শিক্ষিত মেয়ে। শিক্ষিত 
মেয়েরা কখনও সিঁথেয় সিঁদুর দেয়? দেয় ঠোটে। ৰ 

উত্তরা। ঠোটে সিদুর! কিন্তু মায়েরা ত-_ 

উলৃক। তারা হচ্ছে বুড়ী। তুই ত ছুঁড়ী। হাতে ওটা কি? 
নোয়? হেঃ হেঃ হেঃ। শিক্ষিত মেয়েরা কখনও নোয়া পরে ? 

উত্তরা। কেন বাজে কথা বলছ? এ আমায় পিসীম। দিয়েছে । 

উলু্ক। তুই যেমন পশ্চিমা, তোর পিসীমা তেমনি দক্ষিণী 

উত্তরা । তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। 

উলৃক। আরে দূর বোকা মেয়ে । এ নোয়া কেউ পরে? 

উত্তরা । পিসীমা তবে এ লোহার বালা দিলে কেন? 

উলুক। পিসীমাটা কে? 

উত্তরা । মহারাজ হৃর্যোধনের ভগ্রী। 

উলুক। তবে আর দেখতে হবে না। ফেলে দাও, ফেলে 
দাও ও বলয় হাতে পরলে তোমার স্বামী ছু দিনেই শেষ হয়ে 
ষাবে। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলাম । নইলে কি সর্বনাশ হত ? 

উত্তরা । এতুমি কি বলছ? পিসীমা আমার সঙ্গে শক্রতা করবে ? 

উলুক। আরে দূর পিসীমা। কার বোন সেটা ত দেখবে। 
আমি নিজের চোখে দেখেছি, এক তান্ত্রিক সাধুর কাছ থেকে 
দুর্য্যোধন এই বলয় কিনে নিয়েছে। তারপর তার বোনকে দিয়ে 
তোমার কাছে পাঠিয়েছে । এ বলয় যে পরবে, তার হয়ে গেল। 

উত্তরা । এমন সর্বনেশে বালা পিসীমা আমায় দিয়ে গেল? 
দুর দূর। [লৌহবলয় ফেলিয়া! দিল ] 
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উলুক | এখানে নয়। এ সর্বনেশে বালা আমি নদীতে ফেলে 
দেব। | বলয় কুড়াইয়া লইল ] এই নাও, বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণার 
হাতের সোণার ক্কন আমার কাছে আছে। এ কন্কন যে পরে 
তার কখনও বৈধব্য হয় ন1। 
উত্তরা । বসো বাবাজী বসো, আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসছি । 
উলৃক | না না না, মা ফার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার 
সেই পিসীমাঁকে ডেকে দাঁও। 
উত্তরা । আচ্ছা তাই দিচ্ছি; যেও না যেন। 
[ প্রস্থান । 
উলুক। একটা কাজ ত হল, এখন আর একটা বাকি। [নোয়। 


কুড়াইয়া লইল] 
ছুঃশলার প্রবেশ। 


ছুঃশলা। অভিশাপ দাঁও মহেশ্বরঃ তোমার বর আমি ব্যর্থ করে 
গেলাম | বৈধব্য হয় আমার হক, তবু উত্তরার গায়ে যেন কুশাস্কুর 
বিদ্ধ না হয়। কে, উলুক নয়? কোথায় যাচ্ছ তমি? 

উলৃক | তোমার কাছেই এসেছি দিদি । 

দুঃশলা। তুমি হঠাৎ বৈষ্ণব হলে যে? 

উলুক। বুঝতেই ত পাচ্ছ। ভীম শ্য়ার গদ| হাতে নিয়ে শিবির' 
পাহারা দিচ্ছে । চিনতে পাঁরলে কিলিয়ে কাঠাল পাকাবে। 

তঃশলা। তোমার চোখে জল কেন উলুক? 

উলৃক। ওঃ-দছুঃশলা রে, তোর কপালে এই ছিল? 

দ্ুঃশলা। কেন? কেন? কি হয়েছে? থোকা ভাল আছে ত? 

উলুক। খোকা ভাল আছে। কিন্তু তোর শ্বামী- 
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শেলা। কি হয়েছে তার? কথা বলছ না কেন? 
লুর্ক। ওফ । এ কথা আমাকেই বলতে হল? 


তা 


$১% 


ঢঃশলা। তিনি বেচে আছেন ত? 

উলুক। তা আছে। তবে 

দ্রঃশলা | তবে কি? 

উপুক। না থাকাই ভাল ছিল। 

দঃশলা। কেন? কেন? কি করেছেন তিনি? 

উপৃক্ক । যা করতে নেই, তাই করেছেন। তোমাকে 

তঃশলা। আমাকে কি? 

উলুক। জন্মের মত 

ঢুঃশল]। তারপর কি? 

উলুক | ত্যাগ করেছেন। 

দ্ুঃশলা। কি? আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করেছেন আমার 
স্বামী? কেন, আমার অপরাধ ? 

উলুক। অপরাধ, ভুমি কলঙ্কিনী। 

টঃশলা | কলঙ্কিনী! আমি! এ কথা তিনি বলেছেন? 

উলৃক। তিনিও বালছেন আর তোমার ভাইয়েরাও বলেছে । 
রাজার আদেশ, তুমি আর হস্তিনার প্রাসাদে ঢুকবে না। যাকে 
নিয়ে ঘরের বাইর এসেছ, তাকে নিয়েই তুমি সুখে থাক। 

দঃশলা। উলুক ! 

উনুকক। আর তুই মাস নে দিদি, আর তুই যাস নে। হতভাগা 
বলে কি না, কাণার মেয়ে আর বেশী কি হবে? গান্ধারী যার 
স্ত্রী, তার কি না আর একটা বৈশ্তানী চাই। সেই বৈশ্ঠানীর ব্যাটাই 
ওর মাথা খেয়েছে । খবরদার ও গোমুখাটার কাছে তুই আর যা 


ক 
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নে। বেরিয়েছি যখন, বাইরেই থাক, দেখিয়ে দে কাঁণার মেয়ে 
কার নাম। 
[ প্রস্থান । 
দুঃশলা! ছি ছি ছি, এরা মানুষ না পণ্ড? ভয় নেই মহামানি 
চর্ষ্যোধন, আর আমি যাব না তোমার ঘরে। কিন্ত আমার ম্বামীকেও 
তোমার দাসত্ব আর করতে দেব না। ত্যাগ করবে আমাকে ! 
পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দেব। 


দ্রোপদীর প্রবেশ । 


ড্রোপদী। কে এখানে? 

দুঃশলা। চিনতে পাচ্ছ না? চোঁখের মাথা খেয়েছ? দাও, 
পায়ের ধুলো দাও। 

দ্রৌপদী । সরে যাও। কাছে এস না। 

*শলা। কেন? আমার জাত গেছে? 

দ্রৌপদী । তুমি ত দুঃশলা, জয়দ্রথের স্ত্রী? 

ঢুঃশলা। তাতে হয়েছে কি? 

দ্রৌপদী । সেই জয়দ্রথ যে আমার হাত ধরেছিল। 

দুঃশলা | বলছি ত আর ধরবে না। বোকা মানুষ, পা ধরতে 
গিয়ে হাত ধরে ফেলেছে। তুমি গুরুজন, এইটুকু অপরাধ ক্ষমা 
করতে পার না? 

দ্রৌপদী । ক্ষমা? তারা আমার মাথায় নিরন্তর অপমানের 
পুরীষকর্দম ঢেলে দেবে, আর আমি করব শুধু ক্ষমা? 

ছুঃশলা। নিশ্চয়ই করবে। ক্ষমা করতে তুমি বাধ্য। নইলে 
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গুরুজন হয়েছ কেন? দে রাক্ষসি, আমার মাথায় হাত দে। বল-- 
যার যা কিছু দোষ সব আমি ভূলে গেলাম। 

ড্রোপদী। ভূলে যাঁৰ! ছুর্ষ্যোধনের কুৎদিত ইঙ্গিত ভূলে যাঁৰ? 
ঢুঃশাসনের অপকীন্তি ভূলে যাব? তোমার শ্বামীর প্রেমনিবেদন 
ভুলে যাব ? এই যে বেণী খুলে রেখেছি, ছুঃশাদনের রক্তে এ বেণী 
বীধব। আর এই দেখ-এই হাতখানা জয়দ্রথ ধরেছিল; সেদিন 
থেকে এ হাতে আর দেবতার অর্থ্য দিই নি। আগে জয়দ্রথের 
রক্তে এ হাত রপ্রিত করব,__ 

দুঃশলা। চুপ চুপ । আমি তোমায় হত্যা করব রাক্ষসি | 
| ছুরিকা বাহির করিল ] 

ত্রৌপদী। আয় আয়, পিছিয়ে যাস নে। কেউ দেখবে না। 
ভাল করে বুকে বিঁধিয়ে দে। আমারই জন্ত কুরুক্ষেত্র মহাদমর। 
কত মেয়ের শা ভাঙবে, কত মার বুকের পাঁজর ভাঙ্গবে, পৃথিবী 
বীরশন্য হবে। তার চেয়ে আমি মরি, পৃথিবী শীতল হক। 

ছুঃখলা। বৌদি! [ছুরি ফেলিয়! জড়াইয়া ধরিল ] 

ড্রোপদী। কত আদরের ধন তোরা, তোদের নিয়ে আমি মাটির 
পৃথিবীতে স্বর্ণ রচন! করতে পারতুম। দিলে না, মহাপাপী দূর্য্যোধন 
আমায় কাউকে ভালবাসতে দিলে না। পৃথিবীর ভোগন্বখ থেকে 
আমি নিব্বাসিত হয়ে রইলুম। 

ছুপলা। আমি যাচ্ছি বৌর্দি। নারায়ণ তোষায় শাস্তি দিন। 

[ প্রস্থান । 
দ্রৌপদী । কত দূরে, কত দূরে তুমি যমরাজ ? 
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শআকষ | 


ড্োপদী। 


বীর অভিমন্যু 


শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 


মোছ আথি যাজ্ঞসেনি। 
মিছে কেন কর আর্তনাদ? 
জনে জনে দিকপাল পঞ্চম্বামী তব, 
এক ধনঞ্জয় শক্তি ধরে 
ত্রিলোক নাশিতে । বীর বুকোদরে 
কার সাধ্য রোধিতে সমরে? 
নাহি ভয় প্রিয় সখি, 
বাসনা পুরিবে তব, 

ংদ হবে কৌরবের কুল। 
হয় যদি প্রয়োজন, 
পাঞ্চজজন্। বাজাবে কেশব, 
মহারোলে চক্র তার ঘুরিবে সমরে, 
গদাঘাতে চর্ণ হবে অরাতির দল। 
হে কেশব, পাষাণে বাধিয়া বুক 
বহুদিন ধরি সহিতেছি অন্তরের জ্বাল: । 
জান না, জান না, কি জ্বালায় 
জ্বলিতেছি আমি । 
নিঃশ্বাসে আমার সপুসিন্ধ 
বুঝি বা গুকায়ে যায়। 
স্থখের সংসার হতে নির্বাদিত আমি। 
স্বামিপুত্র পুত্রবধূ আরও কত 
আত্মীয় বান্ধব, পরশিতে ত1 সবারে 
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শক । 
দ্রৌপদী । 


শরীক । 


ড্রোপদী। 


শরীক । 


অজ্জন। 


শ্রীকৃষ্ণ । 


/1 
৩/ 
৮০ 
পর 
পি 


ভয়বাসি মনে। 
পাছে তারা জলে জলে ছাই হয়ে যায়। 
বল কৃষ্, এ জ্বালার অবপান কবে হবে মোর? 
তরণী আসিছে কুলে। 
আর দেবী নাই বাজ্রসেনি। 
কে করিবে বৈর নিধ্যাতন ? 
মহ্তারথী ধনগ্রীয় ভীম্ম শোকে মৃহামান । 
মহৌষধি আছে মোর কাছে। 
নাভি ভয়; মধাহ মার্তওড 
অচিরেই দীপ্ত তেজে উঠিবে জলিয়]। 
পাগুবের ভমই শরণ, 
জ্রৌপবার পরম বান্ধব তুমি। 
কৌরব সভায় রেখেছ কৃষ্ণার মান, 
নারায়ণ,-কর মোর বাসনা পূরণ, 
এ জালার কর অবসান । 
| প্রস্থান 
সব যাক্‌, ধরায় স্কাপিত হক 
ধন্মসংহাসন । 


অজ্ঞুনের প্রবেশ । 


চল কৃষ্ণ; ধর্রাজ দিলেন সম্মতি, 
নাশিবারে নারায়ণী সেনা যাব মোর 


পূর্ব রণাঙ্গনে । 


এম ধন্তীয়। 


প্রথম দৃশ্ত। ] বীর অভিমনুযু 


অঙ্ছন। একটু অপেক্ষা কর। 
হে কেশব, নয়নের জল কেন 
রোধিতে না পারি? 
কেন মায়া শত রজ্জু করিয়া বিস্তার 
আমারে বাধিতে চায়? 
শুধু ছু দিনের তরে যাই আমি 
শাবির তেয়াগি, এরি তরে 
কেন মোর আকুল অস্তর? 
৩ কাদে? কেবা ওই ফেলে দীর্ঘশ্বাস? 
দিবাভাগে শিবাকুল কেন আজ 
ঘন ঘন ডাকে? 
গ্রকৃষ্চ। ছি ছি সখা, এই তুমি বীর ধনগ্রয়? 
শীঘ্র এন; সৈম্ভগণ আছে অপেক্ষায়। 
[ প্রস্থান । 


অভিমন্থ্যর প্রবেশ। 


অভিমন্যু | বাবা, 

অজ্ঞুন। এস অভি, যাবার সময় মনটা তোমারই দর্শন কামন! 
কচ্ছিল। উত্তরা কোথায়, উত্তরা? 

অভিমন্্য । ডাকব বাবা? 

অজ্জুন। না না থাক। শুধু ছুটো দিন। নারায়ণী সেন ধ্বংস 
করতে ছু দিনের বেশা লাগবে না। কালই হয়ত ফিরে আসব। 
উত্তরার সঙ্গে কলহ করো না। সে যেন উত্তেজিত না হয়, সে 
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বীর অভিমনূয | তৃতীন্ন অস্ক। 


যেন না কীদে। তোমার মাকে বলো, তাকে যেন চোখে চোখে 
রাখে। বুঝলে বাবা? 

অভিমন্তা। বঝেছি। | 

অজ্ন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি আসি। 

অভিঃন্া। কি বাবা? মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন? 

অর্জন। জানি না অভি, কেন আজ যুদ্ধে যেতে পা চলছে 
না। জানি না, কি আছে তোমার মুখে । ইচ্ছা ভচ্ছে, অনন্তুকী% 
বাস দেখি। 

অভিমন্ু। ছি বাবা, তোমার জন্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছ 
রথের সারথি, তোমারই জন্তে গীতার স্থষ্টি, শ্রীরুষ্ণের দেহে তুমি 
বশ্বদর্শন করেছ। তোমার এ দৌব্ধলা কেন বাবা? 

অর্জুন। না না, দৌর্বল্য ঠিক নয়, দৌর্বল্য কি আমাকে আশ 
করতে পারে? আমি গাগ্ডিবধারী ধনপ্ীয়। আমি শ্রীকৃষ্ণের সথা, 
মামি অভিমন্থ্যর পিতা, দৌর্বল্য আমার বছ দুরে। 

অভিমন্ত্া। তবে তোমার চোখ ছল ছল কচ্ছে কেন? 

অজ্ঞন। জান অভি জান? বুদর উন্মাদনায় ঘরের দিকে 
কখনও চেয়ে দেখি নি। আজ এই ঘর যেন সহত্র বাত মেলে আমায় 
মাকর্ষণ কচ্ছে। মনে হচ্ছে, যা পেছনে ফেলে যাচ্ছ, তা আর 
'কবে পাব না। তবু যেতে হবে, কঠোর কর্তধ্য আমায় বিশ্রান 
দেবে না। দেখি, আর একবার মুখখানা দেখি। 

গীতকণে গীতার প্রবেশ । 
গীতা । গীত। 
ওরে, কেন ফেলিস অশ্রজল? 
করছে জীবন মুহুমু'ছঃ পদ্মপাতায় টলমল! 


. ৯৮ ] 


প্রথম দশ |] | বার অ।শুমপু। 
আনল মানুষ কেউ মরে না) অগ্রি-বাণে-জলে, 
দেহ শবু লয় হয়ে যায় জরাজীর্ণ হলে; 
ক্ষত্রিয় তুই টলিন কেন? 
মরণের যম তোমরা জেনো, 
হাতের কাছে হর্স আছে, কেন পশিদ] রলাতল? 


অর্জুন। ডাকছে, গীতা আমায় ডাকছে মরণমহোৎ্সবে আনতি 
নতি। সরে যা, সবাই তোরা সরে যাঁ। আম যাব, মার্ম যাব | 
গীতা । [সুরে] হতো বা গ্রাপশ্াসে সং 
জিত্বা বা ভোক্ষ্যমে মহাম্‌ 
স্মাৎ উত্তিঠ কৌস্তেয় যুদ্ধীয় কৃতনিশ্চয়। 
[ প্রস্থান, পশ্চ'ৎ অর্জুনের প্রস্থান। 


দ্বিতীয় দৃশ্য । 


রাজপ্রাসাদ । 


যুযুৎসু ও ছুধ্যোধনের প্রবেশ। 


দূর্যোধন | ক্ষত্রিয়েরা সবাই যুদ্ধ নেমেছে, মার তোমাকে 
রণক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? 

যুবুৎস্গ। তুমি না দেখতে পেলে সেকি আমার দোষ? আমি 
ত সমানে যুদ্ধ করে আসছি । 

দূর্যোধন! কটা শক্রুর মাথা কেটেছ বীরপুরুষ ? 

যুযুৎস্থ। মাথা কাটতেই হবে, এমন কি কথা? 


[ ৯৯] 


বীর অভ্ভিমন্যু [ তৃতীয় অন্ধ 


তর্য্যোধন। তবে যুদ্ধর অর্থটা কি মূর্খ? 

যুযুৎস্থ। খুব বলছ যে? ভগবান শ্রীকৃষ্চ কি বলেছেন শোন নি 
বুঝি? 

ছুধ্যোধন ; চুপ, ভগবান্‌ শরুষ্ণ ! 

যুযুৎন্ত। কাণে বিষ ঢেলে দিলে বুঝি? 

দর্যোধন। এই গোপননানকে আর যেই ভগবান বলুক, আদি 
বলব না। 

যুযুৎস্ত । না বল তুমিই ঠকবে, তার কোন ক্ষতি হবে না। 

দুধ্যোধন। কি বলেছে তোমার ভগবান্‌? 

যুযুৎসু । বলেছেন,_-“কনম্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেধু কদাচন।' 
অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ কর, কিন্তু মাথা কাটবার দরকার নেই। 

দু্যোধন। তুমি অতি নির্ষোধ। 

যুযুৎস্থ। আমার দাদারা ত বুদ্ধিমান। অবগ্ত বিকণ বাদে। 

দুর্য্যোধন। এ ছু্দিন কোথায় ছিলে তুমি? 

যুযুৎ্দ্ু | পাগুব শিবিরে। 

ছুধ্যোধন। আবার পাগুৰ শিবিরে! তোমার কি লজ্জা নেই? 

যুযুৎস্ু । লজ্জা টজ্জা আমাদের জন্যে নয় দাদা । আমরা কীন্ভিমান 
পুরুষ, লজ্জা আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও আসতে পারে না: 
ও সব পাওবদের জন্তে | দেখ না, চিত্রসেন আমাদের বেঁধে কুকুর- 
মারা করলে, তাতে লজ্জা হল কিনা ভীমাজ্ঞুনের। এক একবার 
মনে হচ্ছে, তুমি ভালই করেছ দাদা। রাজ্যের অংশ অমন মূখকে 
দিতে আছে? দিলে কি রাখতে পারত? হয়ত ব্যাসদেব এস 
ফাটা! পায়ের ধুলো দিয়ে দাম চেয়ে বসত, আর ধম্মরাজ তাকে 
রাজাটা! দিয়ে দিতেন। 
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তীয় দৃশ্য |] বীর অভিমন্্যু 


চর্য্যোধন। তুমি আব/র কেন পাণুডব শিবিরে গিয়েছিলে সেই 
কথাটা বল। তোমাকে না নিষেধ করেছিলাম ? 

ঘুযুৎস্থ। তুমিই ত শিখিয়েছ, গুরুজনের নিষেধ শুনতে নেই। 
"বা মা পিতামহ আচার্য্য-__এরা কেউ তোমার লঘুজন নন। তার 
৭ করতে নিষেধ করেছেন, তুমি তা বেশী করে করেছ। এর 
“নে কি তুমি আশা কর যে তোমার ভাইয়েরা তোমার কথা 
শনবে? 

দর্যো1ধন। বেরিয়ে যাও তুমি রাজপ্রানাদ থেকে । 

ঘ্যুংস্থ। এখনি বাব। তুমি একটা কাজ কর দেখি । রাজ্যের 
হয ংশটুকু আমার প্রাপা, দয়া করে তা বের করে দাও। 

দর্যাধন | স্বাীন রাঁজা হবে? 

বৃযুতন্ু । রাকা তুমিই হও, আমার ওতে লোভ নেই । ধর্মরাজ 
সাচখান! মাত্র গ্রাম চেয়েছিলেন, অভিমন্তা চেয়েছিল একখানা” 
ন্তর। শুধু একখানা বাড়ী চেয়েছিল, তুমি তা দাও নি। এইবার 
-মুরাজকে ডেকে এনে তুমি নিজের হাতে আমার অংশটা তাকে 
দয়ে দাও । 

র্য্যাধন । ইচ্ছা হয়, তুমিই দাঁও। 

দ্ঘুস্। দিতে চেয়েছিলাম,নিলেন না। বললেন, আমি দান 
ঢাই না, অধিকার চাই। 

তর্ষ্োধন । আমি অধিকার দেব না, ভিক্ষা দিতে প্রস্তত। 

দুধুৎন্থ। ধর্শারাজকে ভিক্ষা দতে পারেন একমাত্র যছুপতি 
ইকঞ্চ: তুমি কে? কতটুকু তুমি? 

হুর্য্যোধন। ঘুঘুংস্থ! ছর্য্যোধন কারও ম্পদ্ধ। সহ করে না। 
কমার মনের একমাত্র দর্বলত। শুধু এই ভাইয়েদের কাছে। বৈমাত্রেক 
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বীর অভিমন্ত্যু [তৃতীয় অঙ্গ 


হলেও তুমি ভাই, বৈশ্তানীপুত্র হলেও তুমি আমারই পিতার সন্তান 
তোমার গায়ে অক্্াঘাত করতে আমার ভাত উঠবে না। কিন্তু তু 
বার বার আমার উচু মাথা হেট করিয়েছ। যদি আমার তাই বে 
পরিচয় দিতে চাও, তাহলে হয় অন্ততঃ একটা পাগুবের মাথ' 
নিযে এস, না হয় নিজের গ্রাণ দিয়ে এব প্রায়শ্চিত্ত কর; নই 
বুঝব, আমার পিতা তোমার পিতা নন! 

যুযুৎন্ত | পাগুবদের ভাই বলে মোন নিলে যদি “তুমি” ভাই 
না হও, তাহলে দুঃশলার ভাইও ভুমি নও | কোমার পিতা কি 
তারও পিতা নন? 

দুর্য্যোধন | কোথায় ছুঃশলা? 

যুযুৎস্ত | পাঁগুব শিবিরে। 

দুর্যোঁধন | পাণ্ডব শিবিরে! আমি কি এ স্বপ্ন দেখছি? 

দুঃশাসনের প্রবেশ । 

ছুঃশাসন। না দাদা, এ সত্য। এখনও সে ফিরে আছে নি! 

তুরোধন। কেন গেল? 

দ্ুঃশাসন। যুধিষ্টিরের পায়ে ধরে অনুরোধ করতে । 

ছুর্যাধন। কি অনুরোধ! 

ছুঃশাসন। যুদ্ধ বন্ধ করবার অনুরোধ । বিনিময়ে দে তাকে 
সিদ্ধুরাজ্য উপহার দেবে। 

ছর্য্যোধন। এ কথা সত্য যুযুতসু? 

যুযুৎস্থ | সত্যা। নির্কোধ ধরন্মরাজ তা-ও নিলেন না। 

ভর্ষ্যোধন। থামো। যুধিষ্ঠির নির্বোধ, আর তুমি বড বুদ্ধিমান | 

যুযুৎস্থ । তুমি যে ধারেও কাট, ভারেও কাট। বেশ ত মাঝে 


[ ১২] 


দ্বিতীয় দৃশ্য । ] বীর আভমনুয 


গখঝে মধ্যা্ন সুর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে ওঠ । তবে কেন আবার 
গেঘের আড়ালে মুখ ঢাঁক দাদা? ওঠ ভাম্বর হৃুর্যয,অপঠিমেয় 
“ক্তি নিয়ে জন্মে তুমি। এমনি করে দে শক্তির অপবায় করো 
ন:। বিশ্বামিত্রের মত একট। নূতন স্বর্গ রচনা করতে পার তুমি, 
_(তোঁমার কেন এ স্ট্টিনাশের আয়োজন? তুমি মৃতদেহে প্রাণ 
দেবে, জীবন্ত মানব সমাজকে তুমি এমনি করে নিশ্চিহ করো না 
দাদা, নিশ্চিহ্ন করো না। 

[ প্রস্থান । 
হুঃশাসন। বৈশ্ঠানীপুভ্রের কথায় গলে গেলে নাকি দাদা? 
দুয্যোধন। তুমি থাকতে তা কি তয় ছুঃশাসন? কেউ কি 

নেই, এমন কি আমার কেউ নেই যে যুধিষ্ঠিরকে টেনে আনতে 
পারে আমার কাছে ভিশ্ম ঢাইতে? 
ঃশাসন | গ্রলাপের সময় এ নয় দাদা । (্রোণাচাধ্য চক্রব্যুহ 
রচনা কচ্ছেন। জয়দ্রথ কোথায়, দ্বার রক্ষা করবে না? 
ভর্য্যোধন। ভুঃশলা নেই, জয়দ্রথ কি আর যুদ্ধ করবে? 
ছুঃশাসন। আমি সেই দুশ্রিত্রাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে 


আসব। 
জয়দ্রথের প্রবেশ । 


জয়দ্রথ। তোমার জ্ীর চুলের মুঠি ধর গে ছুঃশাসন, আমার 
স্ত্রীর জন্যে তোমার মাথা ব্যথার দরকার নেই। 

ছুঃশাসন। শুনছ দাদা? 

দূর্যোধন | ঠিকই ত বলছে ভাই। সব শ্বামীই যুধিষ্ঠির নয়, 
আর সব সময়ই বাচালতা সহ হয় না। [ প্রস্থান। 


[১৯৩] 


বীর অভিমনুয [ তৃতীয় অস্ক। 


ঢঃশাসন। তুমি শুন্চে যে ছুঃখলা পাগুব শিবিরে গেছে? 

জয়দ্রথ। ভাইয়ের কাছে বোন গেছে, হাতে ক্ষতি কি? 

হঃশাসন । ভা! পাওবেরা তার ভাই! 

জয়দ্রথ। তোমার মত ভাই নয়, মান্তুঘর মত ভাই। 

৪ঃশাসন। জান তুমি, তোমার পিদ্ধুরাঙ্ঞা সে যুধিষ্টিরকে দান 
করাত চায়? 

জয়দ্রথ। আরও যাদ কিছু গাকত, সা দান করলেও আমার 
ছুখ ছিল না। ছুঃখ এই যে ধশ্মরীজ তা গ্রহণ করবেন না। 

ছুঃশাসন। এই পাগুবেরাই না ভোমাকে প্রহার করেছিল? 

ভঞদ্রণ। সংহার যে করে নি, সেই তাদের দয়া । 

দুঃশাসন। তুমি তাহলে ছুঃশলার এ বাবার সহা করবে? 

জয়দ্রথ। ক্সি না করি, দে আদ বুদব, তোমার বোঝবার 
দরকার নেই। 

তশাসল | বেশ, তাকে বলে (ও ভুলেও হস্তিনার প্রাসাদে 
যেন প্রবেশ না করে। 

ওয়দ্রথ। হন্তিনার এই মহানরকে প্রবেশ করবার ুম্মতি তারও 
নেই, আমারও নেই। ছুযোধনকে আমার সহা হয়, কিন্ত তোমার 
ছায়াও আমার সহা হয় না। হদ্ধর পর এ প্রাসাদে ভলেও আর 
আমরা পদার্পণ করব না। 

ছুঃশাসন। ততদিন কি তমি বেচে থাকতে চাও? 

জয়দ্রথ। চাই বই কি? ভীমের হাতে তোমার ছর্গতিটা না 
দেখে মরতে প্রাণ চায় না। 

হঃশাসন। তোমার মত গর্দীভের বাসনা ভগবান্‌ নিশ্চয়ই অপূর্ণ 
রাখবেন না। ্‌ [ প্রস্তান। 


[১০৪] 


দ্বিতীয় দৃশ্ত |] বীর অভিমন্যু 
জয়দ্রথ। ছুপেয়ে পশ্ত। 
উলৃকের প্রবেশ । 


উলুক। হল না পিদ্ুরাজ। আপনার স্ত্রী এল না। 

জয়দ্রখ। এল না? বলেছিলে যে আমি তাকে ফিরে মাসবার 
জন্য অনুরোধ করেছি? 

উলুক। বলি নি আবার? কত করে বললুম, “চল দিদি, অভিমান 
করো না। ভদ্রলোক কথা দিয়েছিলেন, তাই কৌরবের পক্ষে যুদ্ধ 


€ 


করতে গেছেন। নইলে তোমাকে অগ্রাহা করা তার ইচ্ছে ছিল না।” 
জয়দ্রথ। কি বললে দুঃখলাঁ? 
উলুক | বললে,_“৪ ভেড়ার বাচ্ছার থর মার আমি করব না।” 
জয়দ্রথ। উলুক! 
উলৃক । আরও বললে, যে লম্পট পরনারার ভাত ধরে, তার 
থে আমি লাথি মারি, দে ইতর, সে ছোটলোক, সে বেজন্মঃ। 
জযদ্থ। পাষণ্ড! [উলুকের গণা টপিয়া ধরিন ) ছুশলা 
« কথা বগতে পারে? 


বে বলে £ন। 
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লুক! 


বো 


জয়দ্রথ। বলে নি যদি, তবে দে এল না কেন? 

উলুক | তবে বলেছে। 

জঙ্দ্রথ। বল উলুক্, বল, তুমি ধা বলেছ এ নত্য? 

উলৃক্ক। মিথ্যে কথা কখনও আমায় বলতে দেখেছ ? 

জয়প্রথ। ভাহলে সতাই সে আসবে না? 

উলৃক্ক । আসবে তোমার মরার পরে- তোমার মর! মুখে লাখি 
হারত 


] 


| 


ঞ 


[১০৫] 


বীর অভিমনুযু [ তৃতীয় অঙ্ক! 


জয়দ্রথ । লৌহবলয় কোথায়? সত্যই কি সে তা উত্তরাকে 
দান করেছে? 
উলুক | করেছিল,_ আমি এক চড় মেরে নিয়ে এসেছি। 
জয়দ্ুথ। ফেলে দাও? ভেঙ্গে টুকরো টুকরো কর। স্ত্রী যার 
বিদ্রাহ্টিণা, তার অমর হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। 
[ প্রস্তান। 
উলৃক। কে আসছে? বাবা নয়? 


শকুনির প্রবেশ। 


শকুনি। লৌহুবলয় ফিরিয়ে দিন নি বলছি? নিজের কাছে 
রেখে দে। 

উলুক। কেন বাবা? অমর হবার জন্তে? থাক্‌ বাবা থাক্‌, 
অমর হয়ে আর কাজ নেই। দশ বছর তুমি আমায় চাকরিতে 
এনে বসিয়েছ, এর মধ্যে একদিনও একটা সত্যি কথা বলি নি। 
কত লোকের যে ঘর ভেঙ্গেছি, তার সংখ্যা নেই। আরও দশ 
বছর যদি আমি বেঁচে যাই, পৃথিবীতে আগুন ধরে যাবে। 

শকুনি। ও সব বাজে কথা রেখে এখনি একটা কাজ কর 
দেখি। যা বলছি ধীরভাবে শোন। 

উলৃক। আর তোমার কথা শুনব না বাবা। এত বড় একটা 
সুখের সংসারকে তুমি ছারখার করতে বসেছ, আমিও প্রাণপণে 
তোমার সাহাষ্য করেছি। কখনও বুকটা কাপে নি। চোখে জল 
এসেছে বাকা উত্তরার হাত থেকে নোয়! খুলে আনতে । কত সরল, 
কত পবিত্র সে, তবু তোমরা তাঁকেও রেহাই দিলে না? 

শকুনি। সাধে কি রেহাই দিই নি বাব? বড় আঘাত ন! 
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দ্বিতীয় দৃশ্ | ] বীর অভিমনুযু 


পেলে অর্জুন পরিপূর্ণ তেজে জলে উঠবে না। অর্জুন না জাগলে 
কৌরব বংশ ধ্বংদ হবে না। আমার উনশত ভাইকে যে মেরেছে? 
তার উনশত ভাইয়ের মৃতদেহ তাকেও আমি দেখাব। 

উলূক। তোমার ভাইদের মত কুকুর বেরাপ অনেক জন্মাবে 
বাঁবা। কিন্ত অভিমন্ত্য উত্তরা একবার গেলে আর আঁদবে না! 
না না, আমি উত্তরাকে লৌহবলয় ফিরিয়ে দেব । 

শকুনি। উলুক ! 

উলৃক। ফিরে যাব আমি পাণুব শিবিরে। 

শকুনি। তার চেয়ে যে নরক থেকে এসেছ, সেই নরকে ফিরে 
যাও। [ উলুকের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত, উলুকের পতন ] 

উলুক ৷ বাবা, এও তোমার পক্ষে সম্ভব হল? কি আর বলব 
বাধা? তৌমার তুলনা শুধু তুমি। দুর্য্যোধন কতটুকু পাগ করেছে? 
তুমি করেছ অনেক বেশী। তাকে একদিন সবাই ভুলে যাবে, কিন্তু 


তোমাকে কেউ ভুলবে না। 
| প্রস্তান। 


শকুনি। নিরানবব্টা দিকপাল কারাগারে না খেয়ে মরেছে 
এত একটা মুষিক! সব যাক্‌, শুধু প্রতিশোধ চাই। 
| প্রস্থান: 


[১০৭] 


তৃতীয় দৃশ্য । 
পাণ্ডব শিবির । 


[ নেপথ্যে জয়ধবনি-_“জয় মহারাজ হূর্য্যোধনের জয়, 
জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।” ] 


ভীমের প্রবেশ। 
ভীম। দাদা! দাদা! 
দ্রৌপদীর প্রবেশ । 


দ্রৌপদী । একি বুকোদর? ফিরে এলে যে? 

ভীম। ধন্মরাজকে ডাক, ধন্মরাজকে ডাক। গুরু দ্রোণাচার্ষ্য 
চক্রবুহ রটনা করে যুদ্ধ করতে নেমেছেন। 

দ্রৌপদী । চক্রবাহ কি? 

ভীম। সৈশন্দমাবেশের সে এক অদ্ভুত কৌশল। 

দ্রৌপদী । কৌশলের মাথায় গদাঘাত কর। 

তীম। মাথাটা পেলে ত গদাঘাত করব। অঞ্জুন আসে নি, 
অঞ্ভুন? 

দ্রৌপদী । না। নারায়ণী সেনা নিঃশেষ না করে তিনি ফিরে 
আসবেন না। 

তীম। নারায়ণী সেনাকে আর ছু দিন পরে নিঃশেষ করলে হত 
না? 

দ্রৌপদী । না। তারা পাণ্ব সেনা দলে চষে এগিয়ে আসছে। 
কৌরব সেনার সঙ্গে যদ্দি তারা মিলিত হয়, তাহলে পাগুবদের সাত 
অক্ষৌহিণী সৈন্য নিঃশ্বাসে উড়ে যাবে। 


| ১০৮ ] 


ভূতীয় দৃশ্য ।] বীর অভিমনুয 


ভীম। ওড়াঁক দেখি একবার এই ভীমকে। নারাঁয়ণী সেনার 
কাধে কটা করে মাথা, আমি একবার দেখে নিই । শ্রীকৃচ কোথায়, 
শ্রীরষ্ণ? 

দ্রৌপদী । ধার সারথি তিনি, তার সঙ্গেই গেছেন। 

তীম। অতি উত্তম করেছেন। অর্জুন নেই, শ্রীকষ্চ নেই, এখন 
আমরা করি কি? তোমারই বা তাকে যেতে দিলে কেন, আর 
তিনিই বা যান কেন? শ্রীকৃষ্ণের কোন বুদ্ধি নেই। 


যুধিিরের প্রবেশ । 


যুধিঠির। কি বললে বৃকোদর? শ্রীকৃষ্ণ নির্বোধ ? 

ভীম। না না, নির্বোধ কেন হবেন? কথা হচ্ছে, আর তিনি 
আমাদের তেমন স্সেহ করেন না। 

যুধিষ্টির। বুকোদর, তুমি জান, শ্রীকষ্ণের নিন্দা শুনলে আমি 
বড় আঘাত পাই, 

ভীম। আমিও পাই দাদা। 

যুধিষ্ঠির । তিনি পাগুবের সখা, তিনি মঙ্গলময়ঃ তিনি জ্ঞানের 
অতলম্পশ মহাসাগর। 

ভীম। শোন ভ্রৌপদি। 

দ্রৌপদী । তুমিই ভাল করে শোন। 

ভীম । আমার মনে হচ্ছে দাদা, এ সময় অর্জুনকে নিয়ে 
নারায়ণী সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ন৷ গেলেই ভাল হত। 

যুধিষ্ঠির । আমাদের ভাল তিনিই ভাল জ্ানেন। 

তীম। কিন্তু অর্জুন না থাকলে যে আমাদের এক মুহূর্ত চলে 


[ ১৯৯ ] 


বীর অভিমনুয [ তৃতীয় অন্ক। 


না। সব থাকতেও মনে হয় কেউ নেই। আমার গদ! কাছে 
থেকে শক্রর মাথা ভাঙ্গতে পারে, কিন্ত সে যেমন শর নিক্ষেপ 
করতে পারে, আমি ত তেমনি গদা নিক্ষেপ করতে পারি ন1। 

দ্রোপদী। নিক্ষেপ তোমায় করতে হবে না। শুধু দেখে গদাটা 
যেন ভুলে নিজের মাথায় মেরে বসো না। তোমার ত ক্ষিধে 
পেলে জ্ঞান থাকে না। 

ভীম। তুমি অত্যন্ত-_যাক্‌ যাক্‌। 

যুধিটির। যাও যাজ্ঞসেনি, শঙ্খনাদ কর, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি। 

ভীম। কিন্তু বড় বিপদ হল যে দাদা। 

যুধিষ্টির। কিসের বিপদ? 

ভীম। গুরু দ্রোণাচার্য্য আজ চক্রবাহ রচন1 করে যুদ্ধে নেমেছেন। 
চক্রব্যুছে প্রবেশের কৌশল আমি ত জানি না। তুমি জান? 

যুধিটির। জানা দুরের কথা, চক্রব্যয আমি কখনও চোখেও 
দেখি নি। 

ভীম। নকুল সহদেবকে িজ্ঞাসা করলুম; তারাও জানে না। 
একমাত্র ধনঞ্জীয় এ কৌশল জানত। দেও ত নারায়ণী সেন! ধ্বংস 
করতে গেছে। এখন উপায়? নিক্রিয় পঙ্গুর মত আমর! কি 
রণস্থলে দ্বাড়িয়ে মরব? 

দ্রৌপনী। আজই কি তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান? মহাপাপী 
কৌরবের কুল সংর্পে পৃথবীর বক্ষে বিচরণ করবে, আর নিশাপ 
নির্যাতিত পাগ্ুবেরা ধ্বংস হয়ে যাবে? 

যুধি্টির। তা হয় না পাঞ্চালি। মা গান্ধারী আমায় আশীর্বাদ 
করেছেন। তার আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হবে না। 

ভীম। আশীর্বাদ ত তিনি বরাবরই কচ্ছেন দাদা, তবু আমাদের 


[ ১১* ] 


তৃতীয় দৃশ্ত। ] বার অভিমন্ধুয 


দর্গতির ত অবসান হল না। সতীর আশীর্বাদ আজকাল আর 
কলে না। অন্ত উপায় চিন্তা কর দাদ]। 
যুধিঠির। ধিনি আমাদের যুদ্ধে নামিয়েছেন, উপায় সেই শ্রীকুষ্ণই 
করবেন। 
ভীম। উপায় নেই বলেই ভিনি গা-ঢাক। দিয়েছেন । 
দ্রৌপদী । তোমার হল কি বুকোদর ? তুমি আজ কেন শ্রীরুষ্ের 
ননী কচ্ছ? আজ আমি তোমার শুভ দেখতে পাচ্ছি না। 
ভীম। তোমার দিব্যদৃষ্টি দিয়ে আমার শুভাশুভ তোমায় দেখতে 
হুৰে না পাঁঞ্চালি। গুধু দেখ, চক্রবাহে প্রবেশ করতে কে পারবে? 


অভিমন্যুর প্রবেশ। 


অভিমন্যু। আমি পারব। 

সকলে। তুমি! 

যুধিট্টির। কার কাছে শিখলে বাবা? ধনগ্রয় ছাড়া এ কৌশল 
যে আমরা কেউ জানি না। 

অভিমন্ু । ধর্মরাজ, আমি যখন গর্ভবাসে, তখন পিতা একদিন 
মাকে চক্রব্ৃহ প্রবেশের কৌশল শেখাচ্ছিলেন; আমি তা সবই 
শুনেছি। 

ভীম। শুনছ দাদা? ছেলেটার কথা শুনছ? এ যে অঞ্জনের 
চেয়ে ঝড় বীর হবে। আমার যাদব, আমার মানিক, কোন্‌ পুণ্যে 
তুই আমাদের ঘরে এসেছিদ্‌? রাজ্যটা হাতে আন্থক; ধন্মরাজের 
পরে তুই হবি আমাদের রাজ।। 

যুধি্ির। পাগুববংশের গৌরব তুমি বংস। পিতার চেয়ে তুমি 
হশম্বী হও, তোমার নাম জগতের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাক। 


[ ১১১] 


বীর অভিমন্্ু [ তৃতীয় অঙ্ক । 

দ্রোপণা। একটু দূরে থাক্‌ বাবা, একটু দুরে থাক্‌, আমার 
নিঃশ্বান যেন তোর গায়ে না লাগে। 

অভিমনুযু। [ দ্রৌপদীকে জড়াইয়। ধরিল] কেন বড়মা? মায়ের 
নিঃশ্বাসে ছেলের আয়ু বাড়ে, জান না তুমি? 

যুধিষ্ির। বুকোদর, তাহলে অভিমন্্যর কাছে ব্যহ প্রবেশের 
কৌশল জেনে নাও । 

আঁভমন্যু। আর সে সময় নেই ধর্মরাজ। 

ভীম। তাহলে তুমিই হও আজ পাগুব বাহিনীর সেনাপতি । 

অভিমন্ত্য। আমি সেনাপতি! 

দ্রৌপদী । না না না-এই কচি ছেলেটার মাথায় এত বড় 
ভার তোমরা চাপিয়ে দিও না। 


স্ভদ্রার প্রবেশ। 


স্থভদ্রা। কেন দিদি? সিংহশাবক সিংহের মত গর্জন করবে 
না? মুষিকের মত বিবরে বসে চিচি করবে? ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধ 
করবে না, মায়ের আচল ধরে বসে থাকবে? 

দ্রৌপদী । চুপ কর রাক্ষপি, এঁরা কি বলছেন জানিস? আজ 
যুদ্ধে অভিমন্থ্য পাওব বাহিনীর সেনাপতি । 

সুভদ্রা। এত বড় ভাগ্য আমাদের ছেলের? তোমার আনন্দ 
হচ্ছে না? 

ভ্রৌপদী। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। 

অভিমন্ত্য। আমারও ফেটে যাচ্ছে বড়মা; ছঃখে নয়, আননে। 

দ্রৌপদী । চুপ, হতভাগ! ছেলে, চুপ,। চাই না বৈর নির্ধ্যাতন। 


[ ১১২] 


তৃতীয় দৃশ্ | বীর অভিমন্থ্যু 


আমি বাধব না বেণী, তবু তোকে এ বিপদ্দের মুখে ঠেলে দিতে 
পারব না। 

ভীম। বৃথাই তুমি ভয় পাচ্ছ যাজ্ঞসেনি। আমি ওর সঙ্গে 
সঙ্গেই থাকব। 

স্ুভদ্রা। বাধা দিও না দিদি। আচাধ্য চক্রবহ সাজিয়ে সগর্বে 
আমার্দের আহ্বান কচ্ছেন। ঘরে আগুন লেগেছে, যে আগুন 
নেভাতে পারে, তাকে তুমি আচল চাপা দিয়ে রাখতে চাও? 
পারবে না! দিদি, পারবে না। আগুনে ঘরথানাই ষদি পুড়ে যায়, 
তোমার ছেলেও অক্ষত থাকবে না। 

ভীম। ব্য, ব্যস, এর উপর আর কথা নেই। আগুনে যদি 
ঘর পুড়ে যায়, সবাই পুড়বে, এত সোজ। কথা। 

দ্রৌপদী । যে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে, মে ত পুড়বে না। 

ভীম। তাও ত বটে। 

অভিমন্যু। ক্ষত্রিয় সন্তান পালিয়ে যাবে, এই কি তুমি চাও? 

ভীম। হয়ে গেল, এইবার হয়ে গেল, আর কাটান নেই। 

ুধিষ্টির। থাকলেও উপায় নেই যাজ্ঞসেনি। বৎস অভিমন্ু, 
আজ যুদ্ধে তুমিই সেনাপতি । যাও মা, পুত্রকে সাজিয়ে দাও । 
বুকোদর, আমরা এগিয়ে যাই, তোমরা এন। 

আঁভমন্ত্যু। একটা কথা ধর্মরাজ। আমি চক্রবাছে প্রবেশের 
কৌশল জানি, নির্গমনের কৌশল জানি না। 

সুভত্রা। জান না? 

আভমন্্যু। না মা। পিতা যখন নির্গমনের কৌশল তোমায় 
বুঝিয়ে 1দচ্ছিলেন, তখন তুমি খুমিয়ে পড়েছিলে। তাই আমি আর 
কিছুই শুনতে পাই নি। 


৮ [ ১১৩ ] 


বীর অভিমনুয [ তৃতীয় অস্ক। 

যুধিষ্টির। তাহলে কি করা যায় বৃকোদর? 

ভ্রোপদী। কাজ নেই ধর্পরাজ। কথা শোন,-এ বিপদের 
সুণে ছেলেটাকে ছেড়ে দিও না। 

সুভদ্রা। কিসের বিপদ দিদি? নির্গমনের সময় যখন হবে, 
তখন চক্রব্যুহ ভেঙ্গে ছারথার হয়ে যাবে। 

তীন। নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি দ্বিধা করো না দাা। যাও 
পাণ্ডব সেনানি, এক মুহূর্তের মধ্যে সুসজ্জিত হয়ে এস। আদ 
দ্বারে অপেক্ষা কচ্ছি। জয় ধর্মরাজের জয়, জয় পাণডব সেনানা 
বর অভিমন্থ্যর জয়। 


| প্রেস্থান ! 
অভিমন্গা। [সকলকে প্রণাম ] 
যুধিঠির । শ্রীরুষ্চ তোমার সহায় হুন। 

| প্রস্থান । 
ভৌপদী। পিতার যোগ্য পুঞ্র বলে পরিচিত হও । 

[ প্রস্থান: 


স্থভদ্রা। ধন্ম তোমার বন্প হক। এস । 
[ অভিমন্ত্যর হাত ধরিয়। প্রস্থান । 


উত্তরার প্রবেশ । 


উত্তরা। অভি,অভি,-কোথায় গেল বল দেখি? কখন পালছ্ক 
ছেড়ে উঠে এসেছে, আর সাড়াও নেই, শব্বও নেই। জানে আন 
না দেখে থাকতে পারি না,কিছুতেই সে কথা বুঝবে না? 


[ ১১৪) 


তৃতীয় দৃশ্ত। বীর অভিমনুয 
গীতকণ্ে বৈধবের প্রবেশ । 
বৈষব | শীত। 


রাধারাণি গো, গোকুল ছেড়ে যায় কি গ্যামরায়। 
রথের চাকা ধর্গে টেনে, অশ্রসাগর ঢাল্গে পার়। 
কানু ব্রজের মাণিক রতন, নর নারীর পরাণের ধন 
আধার হবে ব্রজপুরী বায় যদি সে মথুরায় 
মোহন-বেণু বাজবে নারে, গোপীরা আর দাজবে নারে, 
একল। কানু অতুল নিধি ভর! ব্রজের প্রাণ জুড়ায়। 
উত্তরা । আর গেয়ে না ঠাকুর । মনট। হাহাকার করে উঠছে। 
আর কাছে যাও, ভিক্ষে দেবেন। 
বৈষুব। বউমা, তোমার হাতে ষে নোয়। দেখেছিলাম, আজ 
ত দেখতে পাচ্ছি না। 
উত্তরা । নৌয়! একজনকে দিয়ে দিয়েছি । 
বৈষ্ণব । এ তুমি করেছ কি বউমা? হাতের নোয়! কি খুলতে 
আছে? আহা-হা, দেখে কেমন মা ছুর্গার মত মনে হচ্ছিল) আজ 
মনে হচ্ছে- 
উত্তরা । কি মনে হচ্ছে? 
বৈষ্ণব। মুত্তিমতী অলঙ্ী। 
প্রস্থান । 
উত্তরা । সবাই বলছে হাতের নোয়া খুলতে নেই. পিশীম! 
কপালে করাধাত করে বললেন,_-"শিবের দেওয়া লৌহবলয় তোকে 
দিয়েছিলাম । এ বলম্ম যে পরে, তার বৈধব্য হয় না।" কি 
করলাম, কে এসে প্রতারণ। করে নিয়ে গেল? কেন এ হুর্মতি 
হল? 


রি 


/; ১১৫] 


ধীর অভিমনু [ তৃতীয় অস্ক। 
সেনাপতির বেশে অভিমন্যুর প্রবেশ । 


অভিমন্ত্যু | উত্তরা,__ 

উত্তরা । ওমা, একি বেশ তোমার? 

অভিমন্ু। আমন্দ কর উত্তরা, আনন্দ কর। আর আমি 
অভি নই, মুখপোড়া লক্ষমীছাড়া হনুমান নট । আমি আজ পাওব- 
বাহিনীর সেনাপতি । 

উত্তরা । কেন বাজে বকছ? বাবা থাকতে তুমি হবে সেনাপতি! 
দুর মিথ্যুক। 

অভিমনুযু । বাবা যে নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন, 
মনে কথাটা এর মধ্যেই ভূলে গেছ? 

উত্তরা । বাবা না থাকেন, মধ্যম পাণ্ডব ত আছেন। 
 অভিমন্যু। থাকলে কি হবে? গুরু দ্রোণাচার্যা চক্রব্যহ রচনা 
করে যুদ্ধ করতে নেমেছেন। চক্রবাহে প্রবেশ করার কৌশল শুধু 
বার জানেন, আর আমি জানি। বাবা নেই, অতএব আমিই 
আজ সেনাপতি। 

উত্তরাঁ। কি ব্যহ বললে? 

অভিমন্গ্য। চক্রব্যহ। 

উত্তরা । চক্রব্যহ কার ছেলে? অশ্বখামার বুঝি? 

অভিমন্থ্য। তোমার মাথা। চক্রব্যুহ হচ্ছে সৈন্ত সাজাবার এক 
অন্ভুত পদ্ধতি। 

উত্তরা । পদ্ধতিটা কি রকম? 

অভিমন্থা। সে এক ভয়ানক কৌশল। প্রবেশের কৌশল যার! 
জানে না, তার! অসহায়ভাবে দীড়িয়ে দেখে আর মরে। বুঝলে? 


উত্তরা । ছাই বুঝেছি। 


| ১১৬ ] 


তৃতীর দৃশ্য |] বীর অভিমন্ু 


অভিমন্্যু । তোমার মথায় পোবর। 

উত্তরা । তুমি বোঝাতে পার না, আর দোষ হল আমার? 

অভিমন্্য। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বোঝাব। এখন চল্ললুম। 

উত্তরা । দড়াও, দীড়াও। চললুম বললেই হল? দীড়াও, 
ভাল করে একটু দেখি। 

অভিমন্ত্য । উত্তর] ! 

উত্তরা । কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে, সে কথা তোমায় কি করে, 
বোঝাব1 মনে হচ্ছে, আকাশের চাদ যেন মাটিতে নেমে এসেছে। 
এত বড় গৌরবের আপন পেয়েছ তুমি, আনন্দে আমার বুক ভরে 
যাবার কথা। তবু চোখে জল আনছে কেন? কেন তোমায় ছেড়ে 
দিতে প্রাণ চাইছে না অভি? মনে হচ্ছে, আর বুঝি তোমায় 
না না, এ আমি কি ভাবছি? আচ্ছা, এসো তুমি। তোমাকে 
নিয়ে আমার কত গর্ব! সে গর্বের প্রাসাদ যেন ধুলিসাৎ না 
হয়। জয়ী হয়ে ফিরে এস। 

অভিমন্থ্য। চোখের জল মুছে ফেল। ভাঙ্ল করে মালা! গেঁথে 
রাখ, আমি সন্ধ্যাবেলা এসে পরব। কেমন? আসি তবে? মুখের 
পদকে চেয়ে রইলে কেন? দেখে দেখে সাধ কি মেটে না? 

উত্তরা । গীত। 


যত দেখি, ততই ভাবি, কিছুই দেখা হল না! 
একি ফাদে তুমি প্রির বেধেছে হায় বলন!। 
কত চাদের সুধ! দিয়ে ও মুখখানি মাথা, 

না জানি সে কেমন গুণী, ও দেহ বার আকা; 

কত জনম আরাধনায় ঠাই মিলেছে ও রাঙা পায়, 
ধন্য হত পেলে বুঝি স্বর্ঁলোকফের লঙগন 11 


[ ১১৭ ] 


বীর অভিমনুয তৃতীয় অঙ্ক. 
স্থতদ্রোর প্রবেশ। 


স্থভদ্রা। গোবিনের নির্শালা নাও অভি। মনে রেখো তিনি 
বসত, আমরা শুধু যন্ত্রী। যাও বাবা, পিতার মত ম্মরণীয় হও, বরণীয় 
হও; পাগুবকুলের মুখোজ্জল কর) লোকে যেন আমার দেখিয়ে 
বলে,_-“ওই অভিমন্থ্যর মা1।” 
অভিমন্থ্য। কেন মা তুমি এত কথা বলছ? কথন ত এমন 
করে বল নি। 
স্থভদ্রা। সেনাপতির মা আমি, আনন্দে আমার ক মুখর 
হয়ে উঠেছে । 
অভিমন্ু। আসি মা তবে। আবার দেখা হবে দিনের শেষে। 
[ প্রস্থান | 
উত্তরা । মা, মা,_-ওকে ফেরাঁও, ওকে ফেরাও। 
স্থভদ্রা। কে কাকে ফেরাবে মা? ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধে যাবে 
না? শ্রীরুঞ্চকে শ্মরণ কর। তিনি যে বলেছেন শোন নি? 
সর্বধন্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
[ উত্তরা সহ প্রস্থান । 


| ১৯৮ 


চতর্থ অন্র। 
প্রথম দৃশ্য 
রণস্থল। 
যুধ্যমান দ্রোণাচার্ধ্য ও অভিমন্যুর প্রবেশ। 


অভিমন্তা। শিবিরে ফিরে যান আচার্যয। আপনাঁর সর্বাঙ্গ 
ক্ষত বিক্ষত। আপনাকে বধ করে আমি পিতৃগুরু বধের কলঙ্ক নিতে 
চাই না। 

ড্রোণাচার্যা। কে তুমি বালক? তুমি কি মানুষ না কালান্তক 
বম? একটা বালকের বাহুতে এত শক্তি। এ যে অর্জুনের চেয়ে 
তযন্কর! আমার বদি সহত রসনা থাকত, তাই দিয়ে তারদ্বরে 
ঘোষণা! করে যেতাম, তুমি জয়ী, তুমি জয়ী। 

[ গ্রন্থান। 

অভিমন্থ্য | কর্ণ দেখেছি, অশ্বথামা কৃপাচার্ধয দ্রোণাচার্ষ্কে 

দেখলাম। আর কে আছে, এগিয়ে এস। 


ছুঃশাপনের প্রবেশ । 


হঃশাদন। যম তোমায় স্মরণ করেছে বালক। 

অভিমন্থা। কে? কুলগৌরবৰ পিতৃব্য ছুঃশাসন 1 কোন্‌ হাত দিয়ে 
আপনি বড়মার কেশাকর্ষণ করেছিলেন? আমি সে হাঁতখানা ছেদন 
করব। 

দুঃশাসন। তার আগে তোকেই আষি হমালয়ে পাঠাব। 


[ ১১৯ ] 


বীর অভিমন্ত্য [ চতুর্থ অস্ক। 


অভিমন্থ্য। আপনি আগে পথ দেখিয়ে চলুন, আমি ফা 
আপনার পেছনে । [ উভয়ের যুদ্ধ, দুঃশাসনের পলায়ন ] চমৎকার! 

চমতকার কৌরব রক্ষিগণ। 
[ প্রস্থান । 


শকুনির প্রবেশ । 


শকুনি। বা বা বা, সিংহের বাচ্ছ। সিংহ! একে একে ছটা 
রথীকে কুকুরমারা করে তাড়িয়ে দিলে, তবু নিজের গায়ে তলোয়ারের 
আচড়টি লাগল না। ভ্রোণাচার্য্ের সর্বাঙ্গে রক্তের ধারা ছুটছে, 
কর্ণ প্রায় মৃচ্ছিত, দুঃশাসন বাবাজি প্রাণপণে রক্ত বমি কচ্ছে, 
দুর্য্যোধন কাছেই এগুতে পারে নি, কৃপাচার্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে 
গেছে, অশ্বথামা আছে কি নেই, ভগবান্‌ জাঁনেন। সাবাস অভিমন্তা, 
সাবাস। তেত্রিশ কোটি দেবতা তোর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি কচ্ছে। 
তা করুক। কিন্তু তুমি না মরলে ত চলবে না যাছু। এ গ্রীরষ্ণের 
অবাক্ত বিধান, তোমার প্রাণটা আহছতি না দিলে কৌরবমেধযজ্ঞ 
সম্পূর্ণ হবে না। 


যুযুৎস্ুর প্রবেশ । 


যুযুতন্থ। ও মামা, তুমি এখানে! আমি যে তোমাকে খুঁজে 
খুজে সারা হয়ে গেলুম। 

শকুনি। কেন বাবাজি? আমার মত সামান্ত লোকের কাছে 
তোমার কি প্রয়োজন? | 

যুযুৎস্থ। সত্যি করে বল দেখি, উলুককে কে মেরেছে ? 

শকুনি। কেন, তুমি শোন নি? উলুককে মেরেছে অভিমন্থ্য। 


[ ১২* ] 


প্রথম দৃশ্ত। ] বীর অন্িমন্থ্ 


যুযুৎন্থ। না) সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ্দের মধ্যে প্রবেশ করে 
অভিমন্তা তোমার পুত্রকে হত্যা করে গেল, আর তুমি ছু চোখ 
ছানাবড়া করে চেয়ে চেয়ে দেখলে, এ কখনও হতে পারে না। 
সিংহ কখনও পা টিপে টিপে শেয়ালের গর্তে ঢোকে না। তা 
ছাড়া একটা মৃষিককে হত্যা করে হাত কলঙ্কিত করবে, এত ছোট 
অভিমন্ু নয়। 

শকুনি। আমি নিজের চোখে দেখলুম, আর তুমি বলছ সে 
হত্যা করে নি? 

যুুৎস্থ। তোমার চোখ ত অনেক দৃশ্তই দেখে যা সত্যি নয়। 

শকুনি। তাহলে কি অভিমন্থ্যর ছস্মবেশে তুমিই তাকে হত্যা 
করেছ? 

যুযুৎসু । ন্যাকামি করো না মামা । উলুককে হত্যা করেছ 
তুমি। 

শকুনি। হতভাগা বলেকি? আমার ছেলের প্রাণ নেব আমি ! 

যুধুতস্্। তোমার আবার ছেলে! সংসারে তোমার আপন বলতে 
কেউ নেই। স্ষেহ মমতা দয় ধর্ম সবই তুমি বিসর্জন দিয়েছ। 
তোমার শুধু এক চিন্তা, কেমন করে কৌরব বংশটাকে ধ্বংস করবে। 

শকুনি। যা বলেছ বাবাজি। 

যুযৃত্স্থ। এরই জন্যে তুমি কপট পাশা থেলায় পাগবদের সর্বস্ব 
কেড়ে নিয়েছ। 

শকুনি। পাগুবদের সর্বস্ব কেড়ে নিলে যে কৌরব ধ্বংস হয়, 
এ গুহ তত্ব অধমার জানা ছিল না। 

যুযুৎস্ব। জানা সবই ছিল। হতভাগ্য ছুর্য্যোধন তোমাকে 
বুঝতে পারে নি, কিন্তু আমি বুঝেছি, তবে বড় দেরী হয়ে গেল। 


[ ১২১] 


বীর অভিমন্ত্য [ চতুর্থ অন্ক। 


তুমি পাগুবদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়েছ শুধু আমাদের 
বিরুদ্ধে তাদের জালিয়ে তোলবার জন্যে । ভীমসেন যখন দুঃশাসনের 
রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করেছিল, দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গের শপথ করেছিল, 
আমি তখন তোমার মুখে হাসি দেখেছিলাম মাতুল। 

শকুনি। হাসি নয় বাবা, কান্না । ও£__ 

যুযুৎহ্থ। তখন দে হাসির অর্থ বুঝি নি, উলুকের মৃতা্ে 
আমার সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। 

শকুনি। তোমার মগজে যে এত ঘি আছে, তা জানতুম না। ধর 
আমার ছেলেকে আমি হত্যাই করেছি। তাতে তোমার কি বাপধন? 

যুযুৎ্ন্ু। কিছুই না। তোমার পাঠ! তুমি ল্যাজের দিকে কাট, 
আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আর এমন পাঁঠা না থাকাই 
তাল। কিন্তু এত উলুকের হত্যা নয়, অভিমন্যুর মুত্যার আয়োজন । 

শকুনি। কারণ উলুকের শোকে অভিমন্থা বুক ফেটে মরবে । 
হেঃ হে হেঃ। 

যুযুৎস্থ। যদি অতয় দাও ত একটা কথা জিজ্ঞানা করি। 
উত্তরার লৌহুবলয়টি কোথায় রেখেছ? 

শকুনি। লৌহবলয়! সে আবার কি জিনিষ? 

যুযুৎস্গ। তোমার বাপের পিগ্ড, বুঝতে পাচ্ছ না। উলুকের 
হাতে যে লৌহবলয় ছিল, সে তা উত্তরাকে ফিরিয়ে দিতে 
চেয়েছিল, তাই তুমি তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে লৌহুবলয়, 
আত্মসাৎ করেছ। 

শকুনি। যাও যাও, উন্মাদের প্রলাপ শোনবার আমার সময় 
নেই। উত্তরা লৌহবলয় পরুক কি পারিজাতহার গলার দিক, তাতে 
আমার কি মূর্থ? 
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যুযুতস্ু । মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই মামা। দ্রৌপদীর 
্বাঞ্ছনায় তোমার সাধ মেটে নি, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞায়ও তোমার 
প্রাণ শ্রীতল হয় নি) ভাবপ্রবণ ধনঞ্জয়কে তুমি জালিয়ে তুলতে 
চাও। তাঁর জন্ত অভিমন্তযুর মৃত্যু চাই! 

শকুনি। এত বড় শক্রর মৃত্যু না চায় কো? 

যুযুৎস্গ। আমি চাই না। কৌরবকুল নিঃশেষ হয় হক, তবু 
মা উত্তরার মুখের হাসি অঙ্কুর থাক। দাও মাতুল, বলয় ফিরিয়ে 
দাও। দাও বলছি, নইলে আমি তোমাকে এখনি যমালয়ে পাঠাঁব। 
[ শকুনির হস্তধারণ ] 


দুর্য্যোধনের প্রবেশ। 


শকুনি। না না, এ আমি পারব না যুযুতস্ব। গ্রাণাধিক 
্যে্যোধনকে আমি পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে পারব না, 
কর্ণের একদ্রী বাঁণ চুরি করে এনে আমি অভিমন্যর হাতে তুলে 
দিতে পারৰ না। 

যুযুৎন্থ। এ তুমি কি বল্ছ মাতুল? 

শকুনি। সত্য কথাই বলছি। তুমি বৈমাত্রে় ভাই, তুমি 
'বৈশ্ঠানীর পুত্র, দুর্য্যোধনের উপর তোমার মমতা না থাকতে পারে, 
কিন্ত আমার আছে। সে আমার পুক্রাধিক প্রিয় ভাগিনেয়। 

যুযুৎ্স্থ। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি_ 

শকুনি। আমিও অবাক হয়েছি তোমার কথা শুনে । এমন 
স্সেছের ভাই, এমন দয়ালু আশ্রয়দাতার সর্বনাশ যে করতে চাঁয়, 
তার মুখদর্শন আমি করব না। 

যুযুৎস্থ | মাতুল! 
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শকুনি। ওরে বিশ্বাসঘাতক, ওরে লম্পট, ছুর্য্যোধনের চেয়ে 
ছুঃশলা কি তোর এতই বেশী আপনার? তার কথায় তুই-ছি 
ছি ছি, ওরে কুলাঙ্গার সে যে তোর ভগ্গী। দুর দুর, মাকাল গাছে 
কখনও আম ফলে না। [প্রস্থানোগ্যোগ ; ছুর্যোধনের সহিত দেহের 
ঠোকাঠুকি ] একি! রাজা! ছি ছি ছি-_ 

যুযুৎস্থ | দাদা, তুমি! | 

শকুনি। পালা মূর্খ, ওরে পালা। এ দাদা নয়, সাক্ষাৎ ষম। 

[ প্রস্থান । 

দু্ষ্যোধন। যুযুত্স্ব! সহোদর ভাইদের আমি তত বিশ্বাস 
করি নি, যত বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে | বার বার তুমি আমার 
আদেশ লঙ্ঘন করে পাগ্ডব শিবিরে গিয়েছে। আমি তোমার 
ওদ্ধতোর জন্য দুঃখ পেয়েছি, কিন্ত তোমার উদারতার জন্ত আনন্দও 
পেয়েছি। সময় সময় এই ভেবে মনটা শান্তিতে ভরে উঠ ত, 
আমরা একশো ভাই যা পারি নি, তুমি একা আমাদের সেই 
কর্তবাই পালন করেছ। সে কি সবই ভুল, এই তোমার স্বরূপ! 

যুযুৎন্গ। কি স্বরূপ দাদা? 

দুর্যযোধন। তুমি আমাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করতে 
চাও? পাগুব শিবিরে গিয়ে ছু জনে বুঝি এই পরামর্শ ই নিয়ে 
এসেছ ? ইন্্প্রস্থ নেবে যুধিষির, আর হস্তিনাপুর নেবে তুমি! 

যুমুৎস্। হম্তিনাপুর তোমার কাছে হ্বর্ধাম হতে পারে, আমার 
কাছে নয়। যে সিংহাসনে বসে তুমি পাঞ্চালীকে উর দেখিয়েছ, 
সে অভিশপ্ত সিংহাসন মুঠোর মধ্যে পেলেও আমি পদাঘাত করে 
সরিয়ে দেব। 

ছুর্ষ্যোধন । মাতুল তবে কি বলে গেল? 


[ ১২৪ ] 
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যুযুৎস্থ। দে কথা মাতুল জানে, আর তুমি জান। 

দু্যোধন। আমি জানি? 

যুযুৎস্থ। বোধ হয় তাই। আমাকে আর তুমি সহা করতে 
পাচ্ছ না, তাই আমার মুখে কলঙ্কের কালী মাখিয়ে দিয়ে তুমি 
আমাকে সারয়ে দিতে চাও। 

দূর্যোধন । তুমি মিথ্যাবাদী । 

যুযুৎস্থ । আমাকে মিথ্যাবাদী বলবার উপযুক্ত পাত্র তুমিই বটে। 
পাগুবেরা বনবাসে যাবার আগে তুমি তাদের যা বলেছিলে, রেখেছিলে 
সে কথা? [নিজের নীচ মন দিয়ে আমার বিচার করো না। 

দুর্য্যোধন। নীচ মন আমার! কেন তুমি ছুঃশলাকে নিয়ে 
পাগব শিবিরে গিয়েছিলে ? 

যুযুৎ্ন্থ। আমার ইচ্ছা । 

ছুর্যোধন। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। 

যুযুৎস্। কেন? বৈশ্তানীপুত্র বলে? ভয় নেই মহারাজ দুর্য্যোধন। 
কৌরবদের মহাপাপের প্রথম বলি হব আমি । আশৈশব তোমার 
অন্ন কণ্ঠায় কণ্ঠায় গ্রহণ করেছি। দেহটা ধারণ করতে আমার 
দ্বণা ভচ্ছে। তোমার পবিত্র তরবারিতে ভ্রাতৃহত্যার কলগ্ক মাখাতে 
হবে না। তোমারই জন্য যুদ্ধ করে আমি মরব, প্রমাণ করে যা 
যে তোমার মত মিথ্যাবাদীও আমি নই, বিশ্বাসধাতকও নই। 

| প্রস্থান। 

ছুর্য্যোধন | দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা! সব মিথ্যা কথা। জোর 
করে পরকে ভাই করা যায় না। তা যদি হত, যুধিষ্ঠির মাথা 
নত করে আমার দোরে এসে করুণা ভিক্ষা কর ত, কুরুক্ষেত্র 
মহাসমরে এমনি করে রক্তের বস্তা বয়ে যেত না। কিছুই তাকে 
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অদেয় ছিল না| আমার। এরা শুধু বাইরের কাঠিনটাই দেখলে, 
অন্তরের ফন্তুধারা দেখলে না। 


হঃশাসনের প্রবেশ। 


দুঃশাদন। দাদা, তুমি এখানে! এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে 
গেল। 

দু্যোধন। হবেই ত। শক্রর বীরত্ব দেখে সেনাপতির মুখ 
যদি হাসিতে ভরে ওঠে, বীরাগ্রগণ্য কর্ণ যদদি ধনুর্ববাণ হাতে নিয়ে 
বিশ্ময়ে নিশ্চল হয়ে থাকেন, অশ্বথামা যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে 
আসেন, কৃপাচার্য্য যদি ত্রাহি রবে আর্তনাদ করেন, কে তবে 
রোধ করবে কৌরবের সর্বনাশ? 

দুঃশাসন। তবে কি এমনি করেই একটা বালকের কাছে আমরা 
পরাজয় বরণ করব? কুরক্ষেত্র যুদ্ধের কি আজই অবদান হবে? 
কথাটা ভাবতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? 

দূর্্যোধন। লঙজ্জাও হচ্ছে, আননাও হচ্ছে। 

ছুঃশাসন। আনন হচ্ছে? 

দর্ঘ্যোধন। তোমার হচ্ছে না? এতগুলো রথী যার হাতে 
পর্যুযদস্ত, সে যে আমাদেরই জ্ঞাতি, ভ্রাতুপুত্র। 

দুঃশীদন। তবে আরকি? ভ্রাতুপ্ুত্রকে ডেকে এনে সিংহালনে 
বসিয়ে দাও। ধিক তোমাকে । কৌরব শিবিরে হাহাকার উঠেছে, 
আর তুমি জ্ঞাতির গৌরবে আত্মহারা! কিনের জ্ঞাতি! বৈমাত্রেয় 
তাই যেখানে ভাই হল না 

্ষেযাধন। ছুঃশাসন! আঃ, তুমি বড় নিষ্ঠুর দুঃশাসন। যত 
আমি ভুলতে চাই, ততই তুমি স্মরণ করিয়ে দ্রাও। শকুনি আর 
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তুমি যদি আমার পাশে না থাকতে, হয়ত আমি এত দুর্বার হতে 
পারুম না। তুমি ঠিকই বলেছ। যুযুৎস্থ যখন আপনার হল না, 
হখন সব শক্রু। 


দ্রোণাচাধ্যের প্রবেশ । 


দ্রোণাচার্য । হুর্যযোধন ! 

ছর্যোধন। কি আচার্য ? 

প্রোণাচাধ্য । চক্রবাহ ভেঙ্গে যাচ্ছে হূর্য্যোধন। সৈম্ভগণ পালিয়ে 
যাবার জন্য স্বযোগ খুজছে। 

দুঃশাসন। আপনি নিজেও ত পা তুলে আছেন। 

দ্রোণাচার্ধ্য। তুমি চিরদিনই সত্যবাদী । 

দুঃশীনন। কৌরবের সেনাপতি আপনি, পাঁওবের বীরত্ব দেখে 
আপনার মুখে এত হাদি কেন আচার্য্য? 

ড্রোগাচার্যা। হাসির এমন উপলক্ষ্য আর পাই নি বলে। 
বালকের এ অপরিসীম বীরত্ব দেখে যার মুখ বিষাদে ভরে যায়, 
সে মানুষ নয়, পশু । 

দ্ঃশীসন । আচার্ষা ! 

দ্রোণাচার্ধ্য। চুপ। আমি রাজার সেনাপতি, রাজভ্রাতার নই। 

তূর্য্যোধন। কলহ নয় আচার্য্য, অনস্তবিরোধের সময় এ নয়। 
বলুন, এ সঙ্কটে কেমন করে আমি উদ্ধার পাব? 


শকুনির প্রবেশ । 


শকুনি। সহজ উপায় ত পড়ে আছে বাবা। 
সকলে। কি উপায়? 
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শকুনি। সপ্তরথা একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ কর। 

ভ্রোণাচার্যা। স্তব্ধ হও সৌবল। এত বড় কথা বলতে তোমার 
সাদ হল? 

শকুনি। সাহস আমার বরাবরই আছে। আর যখন উপায় 
নেই, তথন এই একমাত্র পথ। গ্রহণ কর বাচবে, না হয় মরবে। 

দ্রোণাচার্ধা । মরতে ত একদিন হবেই । না হয় আজই মরব। 

ছুঃশাসন। মরতে আমার আপত্তি আছে। 

শকুনি। আমারও আছে। কি রাজা, তুমি যে$পাথর হয়ে গেলে ! 

দুর্য্যোধন। এ যে আমার কল্পনায়ও আসে নি মাতুল। সপ্তরথী 
একসঙ্গে আক্রমণ করবে একট! বালককে! এ যে ক্ষত্রিয় সমাজে 
আর কখনও হয় নি। 

ছুঃশাদন। ক্ষত্রিয় রীদের এমন লাঞ্নাও আর কখনও হয় নি। 

শকুনি। অভিমন্থুও এর আগে আর জন্মায় নি। 

দুর্য্যোধন। আচার্ধ্য ! 

স্রোপাচার্যা। না না, এ অধর্দ আমি করতে পারব না। 

শকুনি। কি যেন কথাট] ছুঃশান? বিষ নেই, তার কুলোপানা 
চক্র! অন্ুদীতার সব্বনাশ চেয়ে চেয়ে আমরা দেখব, তাতে অংশ্ম 
হবে না। যত আধন্ম হবে ছলে বলে শত্র নিপাত করলে। তুমি 
আদেশ দাও বাবা, যে ধাম্মিক সে না-ই রাখলে, আমাদের মত 
পাপীরা ত রাখবে । কি বল হুঃশাসন? 

ছুঃশাসন। সত্য মাতুল। দাদা, 

দর্য্যোধন। কিসের জ্ঞাতি! কিসের ধর্ম! নরকে যখন নেমেছি, 
আরও নামব, দেখি নরকের তলায় মণি মুক্তো আছে কি না। 
আচার্য্য, রাজা ছুধ্যোধনের আদেশ, কর্ণ অশ্বখামা কৃপাচার্ধয, আর 


[ ১২৮] 


প্রথম দৃশ্ত |] বীর অভিমন্ু 


আমরা চারজন এই মুহুর্তে একসঙ্গে অভিমন্থ্যকে আক্রমণ করব। 
মনুত্বত্ব রসাতলে যাক, ধর্ম বিবরে লুকিয়ে থাক। মহামানী 


তর্ষ্যোধনের মানরক্ষা হক। [ প্রস্থান। 
দুঃশাসন। চলে আম্মুন আচার্য ; ভাবছেন কি? প্রতিপালকের 
আদেশ পালন করাও ধর্ম । [ প্রস্থান। 
শকুনি। হেঃ হেঃ হেঃ। [প্রস্থান। 


ভ্রোণাচার্ধ্য । ভীঘ্বদেব, ইচ্ছামৃত্যু তুমি, কেন শরশয্যায় শুয়ে 
আছ? তুমি ব্ধর হওঃ এ কলঙ্ক কাহিনী যেন তোমায় কাঁণে 
শুনতে না হয়। না না, এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে 
না। আমি মরব, তবু এমন অধন্ম করব না? [ গ্রস্থান। 


দ্বিতীয় দৃশ্য । 
চক্রবাহ। 
অভিমন্ুর প্রবেশ । 


অভিমন্্া। ছি ছি ছি, সাত সাতটা বথী, একে একে সবাই 
রণে ভঙ্গ দিলে? মহামানী ছুর্য্যোধন, এই বীরত্ব নিয়ে তুমি সসাগরা 
পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চাও? আচার্য দ্রোগ, কৌরব পাগুবের 
অন্্রগুরু তুমি_-একটা! বালকের হাতে পরাজিত! কৌরব সৈন্ত রণে 
ভঙ্গ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, আর কিছুক্ষণের মধ চক্রবাহ 
ভেঙ্গে ছড়িয়ে যাবে। যাই, শিবিরে ফিরে যাই, কৌরব শিবিরে 
অভিমন্যুর প্রতিপক্ষ কেউ নেই। 


৯ [১২৯] 


বীর অভিমনুয [ চতুর্থ অস্ক। 
ছুঃশলার প্রবেশ। 


ঢুঃশলা। অভিমন্থ্য, অভিমন্্যু,_ 

অভিমন্ু। এ কি, পিদীমা! তুমি রণক্ষেত্রে কেন? যুদ্ধ 
করতে এসেছ ? কৌরবরাজ্জ কি শেষে ভগ্নীকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন ? 
আমার গায়ে অস্ত্রাধাত করতে পারবে তুমি পিসীমা? 

দুঃশলা। কেন পারব না নির্বোধ বালক ? আমি যে ছূর্য্যোধনের 
ভগ্রী। 

অভিমনযু। না পিসীমা, তুমি ধর্রাজ যুধিটিরের ভগ্মী, কৌরবদের 
কেউ নও। মহাসতী গান্ধারীর সমস্ত পুণ্য মৃত্তি ধরে এসেছে 
তোমার মধ্যে। কেন এথানে এলে পিসীমা? আমাকে আশীর্বাদ 
করতে? আমার জয়ধ্বনি দিতে? যাও যাঁও, তোমার ভাইয়ের! 
দেখতে পেলে তোমায় গলা টিপে মারবে। 

দুঃশলা। জয়ধ্বনি দিতে আমি আমি নি বোকা ছেলে। আমি 
এসেছি তোকে সাবধান করতে । তুই পাল! বাবা, তুই পাল! । 

অভিমন্তা। কেন? পালাব কেন? 

ছুঃশল!। ওরা! সাতজন রথী একসঙ্গে ছুটে আসছে তোকে 
আক্রমণ করতে । | 

অভিমন্যু। তুমি বোধ হয় দিবা শ্বপ্র দেখে উঠে আদছ পিশীমা 

হঃশলা। ওরে না না, এ স্বপ্ন নয়, মতা। 

অভিমন্্য । তুমি নিজের চোখে দেখে এসেছ-? 

দুঃশলা। না না, যুযুৎসু আমায় বললে। 

অভিমন্থ্য। হয় তুমি ভূল শুনেছ, না হয় তিনি তুল দেখেছেন । তুমি 
ভূলে যাচ্ছ কেন, ওর! যে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের রণনীতিতে এ অধর্ম নেই। 


[ ১৩* ] 


দ্বিতীয় দশ্খা। ] বীর অভিমন্্যু 


ছুঃশলা। কষত্রিয়ের রণনীতিতে কি কপট পাশা! থেল! ছিল, 
পাশ] খেলায় ভ্রাতিনধুকে পণ রাখা ছিল, জতুগৃছে পঞ্চ পাগুতকে 
পুড়িয়ে মারার বিধান ছিল? নীতির কথা বলিন নে অভি। এরা 
চোঁর, এর! দ্য, এর! স্বার্থপর, এদের শান্পে ছলে বলে কৌশলে 
শত্রু নিপাত করাই শুধু লেখা মাছে, তার মধ্যে ধর্ম দয়! মায়া 
কিছুই নেই। পালা বাব! পালা। 

অভিমন্থ্য। তোমার কথাই যদি সতা হয়, তবু পালাতে আমি 
পারব না পিপীমা। আমি ক্ষত্রিয়, মহাবীর ধনঞ্জয়ের পুত্র» রণস্থগ 
থেকে পালিয়ে ধেতে জানি না। 

দুঃশল1। অভি,__ 

অভিমন্ত্রা। কোথায় পালাব পিপীম।? পাপাবার পথ আমার 
জানা নেই। আর কেনই বা পালাব? আমার যুদ্ধের কাহিনী 
ত শ্তুনেছে। সাতজন কেন, সাতশ! রধীর সমবেত আক্রমণকেও 
আমি ভয় করি না। 

ছুঃশলা। কথা শোন্‌ অভি, কথ! শোন্‌। আমার বেদন| তোকে 
বোঝাতে পাচ্ছি না। 

অভিমন্ত্য । তুমি বোঝাতে না! পারলেও আমি বুঝে নিয়েছি 
পিদীমা! ভয় কি তোমার? একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাঁও। 
দেই হবে আমার অক্ষয় কবচ। [পদধুপি গ্রহণ ] 

ছুঃশলা। ভীমমেন কই? নকুল সহদেব কই? তাদের বুবি 
দোর ছেড়ে দেয় নি? আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। অভিমন্থ্য, 
নারায়ণক্ষে ডাক, নারায়ণকে ডাক্ক। নারায়ণ, রক্ষা কর নারায়ণ। 

[ প্রস্থান । 
অভিমন্থ্য। যুদ্ধ থেকে যখন শিবিরে ফিরে যাব, উত্তর! আনন 


[ ১৩১ ] 


বীর অভিমনুয [ চতুর্থ অঙ্ক 


করতালি দেবে, মায়ের! পুষ্পবৃষ্টি করবেন, ধর্মরাজের মুখে প্রশান্ত 
হাসি ফুটে উঠবে। পিতা আমাকে এখনও শিশু বলে মনে করেন। 
তাকে আমি আজ দেখিয়ে দেব, আমি শিশু হলেও হুরস্ত গসিংহশিশু 


যুযুৎস্থর প্রবেশ । 


যুযুত্স্ু | যা যা। সিংহশিশু! শিষ্যের ছেলে বলে দ্রোণাচার্যের 
মমতা হয়েছিল,-_ 

অভিমনুযু। কি? 

যুযুৎস্থ। কর্ণ রূপ দেখে ভূলেছিল,_ 

অভিমন্থ্য । মিথ্যা কথা । 

যুযুৎস্থ । ছুর্য্যোধনের জ্ঞাতিন্নেহ উলে উঠেছিল, শকুনি পুক্র 
শোকে উন্মাদ, 

অভিমন্থ্য। কৃপাচার্য্য অশ্বথামা অন্রাহ্মণের সঙ্গে বুদ্ধ করেন না, 
ছুংশাসন বুকোদরের ভয়ে কম্পমান,-- 

যুষুৎন্ন। তাই তুই জয়ী আর আমর] পরাজিত। আয়, আমার. 
সঙ্গে যুদ্ধ করবি আর়। 

অভিমন্ত্যু। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব? 

যুযুৎস্ু । কেন, ঘেরা হচ্ছে? 

অভিমন্ু। না না, কিন্তু তুমি যুদ্ধ শিখলে কবে? 

যুযুৎ্সু । মাতৃগর্ভে শিখেছি বাবা। 

অভিমন্থ্যু। হাঃ-হাঃহাঃ! 

যুযুৎন্থ। দত্ত বিকশিত করছ কেন যাছ? তুমি যদি মাতৃগর্ভে 
চক্তব্যহ প্রবেশের কথা শিখতে পার, আমি কি পারি না তরবারি. 
চালনা শিখতে? 


[ ১৩২ | 


দ্বিতীয় দৃপ্ত |] বীর অতিমল্যু 


অভিমন্যু। ফিরে যাও কাকা, ফিরে যাও। তোমা গায়ে 
সঙ্াধাত করতে আমারও বাধবে, আর ামার গায়ে অন্ত্রাধাত 
করতে তুমিও পারবে না! 

যুযুৎস্থ। কেন পারব না? আমি ক্ষত্রিয়, আমি পাগুবের চিরশক্ত 
কৌরব, আমি হুর্য্যোধনের ভাই। আমি সব পারি। আমার 
শা নেই, ধর্ম নেই, নীতিবোধ নেই,শুধু আছে এক ধ্যান 
এক জ্ঞান, ছলে বলে কৌশলে শক্র নিপাত। আয় অভি, আয়। 

অভিমন্া। কাকা, তোমার চোখ ছল ছল করছে কেন? 
হরমি কি কাদছ? 

যুযুৎস্থ। কীদব না? আমার হাতে তোর মৃত্যু আমি নখদর্পণে 
দেখতে পাচ্ছি। শক্র হয়ে তোকে মারব, জ্ঞাতি হয়ে একটু কাদব ন|। 

অভিমন্থ্যু । তাহলে মরতেই তুমি এসেছ? কিছুতেই ফিরবে 
ন1? বেশ, মর তবে; আমি আর কি করব? [যুযুৎনুর পায়ের 
ধুলা লইল, যুযুতস্থ তাহার মাথায় হাত দিয়া চুম্বন করিল ] 

যুযুৎ্ন্থ । পিতার চেয়ে যশস্বী হও । 

[ উভয়ের যুদ্ধ ] 

অভিমনুযু । কাকা, ক্ষান্ত হও । 

যুযুৎস্ব। না না, ক্ষান্ত হব না। প্রবল ঝড় আনছে। তার 
আগেই আমি যেতে চাঁই। ক্ষত্রিয় সমাজের এ গ্লানি আমায় যেন 
চোথে দেখতে না হয়। আঃ [পতন] 

অভিমন্ত্য । কাকা, | 

যুযুৎনু । ছুঃখ করিস না রে। নিজের মৃত্যু দিয়ে আমি 
কৌরবমেধ যজ্ঞের প্রথম আছতি দিয়ে গেলাম। যাবার সময় 
এ্রই কামনা নিয়ে যাচ্ছি, এ কলঙ্কিত বংশ হেন অচিরেই পৃথিবী 


॥ ১৩৩ ] 


বীর অভিমন্থয চতুর্থ অঙ্ক, 


থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অভি,_দেখ ত অতি, চক্রব্যুহের মধ 
কোন ফাক আছে কি না। যদি থাকে, তুই চলে যা, এখনি 
চলে যা। কেউ তোর সাহায্যে আসতে পারবে না বাবা। জয়দ্রণ 
আজ অপরাজেয় । পালা, তুই পালা । 

অভিমন্থ্যু। আমিই তোমাকে মৃত্যু দিলাম কাকা? 

যুযুৎস্থ। না বাবা না, মরার আমার প্রয়োজন ছিল। তুমি 
শুধু উপলক্ষ্য। ওই এল, প্রলয়ের ঝড় এল। পালিয়ে গেলি না 
হতভাগা? যাক্‌, সব যাক্‌। 

অভিমন্যু। সত্যই কি সপ্তরথী একসঙ্গে এগিয়ে আসছে? 
সাবাস কৌরব বথিগণ, আমি তোমাদের সবাইকে বধ করে 
পৃথিবীকে ভারমুক্ত করব। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ । 

| প্রস্থান! 
যুযুৎস্থ । নারায়ণ, শ্রীমধুহদন, মুমূর্ুর চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হও! 


গীতকঠে বিছুরের প্রবেশ । 
বিছুর | শ্বীত। 


তারি চরণ ম্মরণ কর্‌, 
ভয় ভাবনা শেষ হয়েছে, 
অন্তিমে ডাক গদাধর। 
ছুঃখ কিসের, আমুক মরণ, 
মহাপথের যাতি, 
কলুষ বিহীন তোর আধিতে 
নাই রে আমারাত্রি, 
নির্ভয়ে তুই ঘা চলে যা, স্বর্গ হতে এসেছে না 
থাক পড়ে থাক পেছনে তোর পাপে ভর! চরাচর। 


[ ১৩৪ ] 


দ্বিতীয় দৃশ্ত |] বীর অক্ভিমনুঃ 


যুযুৎস্ব। পিতৃব্য, আমার মাথায় তোমার পা তুলে দাঁও। 
আশীর্বাদ কর, আবার যদি আসি, এ নরকে যেন আমায় না 
আসতে হয়। 
বিদুর। পঞ্কের কমল, আমার যদি কোন পুণ্য থাকে, তোমাকে 
সমর্পণ করছি। আর যেন এই পৃথিবীতে তোমায় আসতে না 
হয়। চল বাইরে চল। এখনি এখানে নরক থেকে মহাপ্লাবন 
ছুটে আসবে। এ তুমি দেখতে পারবে না। চল চল্‌ । 
[ যুযুৎস্ুকে লইয়া প্রস্থান । 


তৃতীয় দৃষ্ত। 
শিবির। 
উত্তরার প্রবেশ। 
উত্তরা । মা, মা 
ত্রোপদীর প্রবেশ । 


দ্রৌপদী। কি উত্তরা? কি হয়েছে মা? কাগছ কেন? 

উত্তরাঁ। এ কি দেখলুম মা? প্রাকাশ্ত দিবালোকে এ কি দৃহ 
দেখলুম ? 

দ্রৌপদী । কি দেখেছ? 

উত্তরা । দেখলুম, চন্ত্রলোক থেকে রথ নেমে এসে তোমার 
ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। আমি পেছন থেকে কত ডাকলুম, 
উত্তর দিলে না। ছুটে ঘরে এলুম। এসে দেখি, একট! অতিকায় 
মানুষ দীড়িয়ে আছে। 

ভ্রৌপদী। কেউ আসে নি মা, তুমি ভুল দেখেছ। 


[ ১৩৫ ] 


বীর অভিমন্ত্ু [ চতুর্থ অস্ক 


উত্তরা । না না ভূল নয়। আমাকে সে স্পষ্ট বললে, _ হাতের 
কঙ্কণ খুলে দে, পি'খির সিদুর মুছে ফেল্‌। আমি ভয়ে মৃচ্ছিত 
হলুম, জ্ঞান হলে উঠে দেখি, হাতের কঙ্কণ ভেঙ্গে গেছে। মা, 
ম') কেন এমন হল মা? 

দ্রোপদী। তুমি ভেবো না মা লক্ষি। একটা কঙ্কণ ভেঙ্গেছে, 
ধর্মরাজ তোমায় দশটা কম্কণ গড়িয়ে দেবেন। 

উত্তরা । বড়মা, আমায় একটু ছেড়ে দেবে? আমি একবার 
রণস্থলে যাব। 

দ্রৌপদী । রণস্থলে যাবে! তুমি বলছ কি উত্তরা? 

উত্তরা । মাগো, তোমার ছেলেকে দেখবার জন্তে আমার মন 
বড় ব্যাকুল হয়েছে। কেবলি মনে হচ্ছে, আর বুঝি তাকে দেখতে 
পাব না। 

দ্রোপদী। ছি ছি ছি, তুমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, ক্ষত্রিয়ের বউ, 
এ ছুর্বলতা তোমার সাজে না। যাও, মালা গেঁথে রাখ-_অভিমন্থ্যু 
এলে তার গলায় পরিয়ে দেবে না? 

উত্তরা। মাল! গেঁথেছি মা, কিন্তু যে পরবে, সে আসবে ত? 
শেয়াল কেন ডাকছে? কাক কেন কা কা করছে? চারদিকে 
নাই নাই শব শুনছি কেন? কি হল? কার কিহারাল? কে 
নাই? ওগো, কে নাই? 

ভ্রৌপদী। কেন প্রলাপ বকছ মা? তুমি কি শোন নি? 
ুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ এসেছে,_কৌরব রথীরা সবাই অভিমন্থ্যর 
হাতে পরাজিত হয়েছে । সন্ধ্যাবেলা সে ফিরে এলে সবই গুনতে 
পাবে। ৰ 

উত্তরা । সন্ধ্যার দেরী কত? হৃর্্টা আজ নড়ছে না কেন? 


[ ১৩৬ টি 


তৃতীয় দৃশ্ত।] বীর অভিমন্থ্য 


দ্রৌপদদী। দেখ দেখি; এ উন্মাদিনীকে নিয়ে আমি এখন কি 
করি? কতবার আমি বলেছি অভিমন্ত্যকে যুদ্ধে যেতে দিও না। 
কেউ আমার কথা শুনলে না। তার রাক্ষসী মা তাকে নিজের 
হাতে সাজিয়ে দিলে! কোথায় স্ুভদ্রা? সে কি আহতের সেবা 
করে এখনও ফিরে আসে নি? 

উত্তরা। আজ ত তিনি রণস্থলে যান নি। সকাল থেকেই 
ঠাকুরঘরে বসে আছেন। কত ডাকলুম, সাড়াও দিলেন না। 


অজ্জনের প্রবেশ। 


অঞ্জুন। উত্তরা, অভিমন্ধ্ু,_ 

উত্তরা । এই যে ৰাবা, তুমি এসেছ? 

অর্জ্ন। হ্যা মা, নারায়ণী সেনাকে ধ্বংদ করে আমি ফিরে 
এসেছি । এখনি আবার গিয়ে পাণডব সৈল্তদের সঙ্গে মিলিত হব। 
যাবার পথে তোমাদের কথা মনে হল। তাই একবার দেখতে 
এনেছি । অভিমনুযু কোথায়? অভিমনুযু? 

দ্রৌপদী । অভিমন্থ্যকে এরা যুদ্ধে পাঠিয়েছে ধনঞ্জয়। শুধু তাই 
নয়, আজ যুদ্ধে অভিমন্থ্ুই পাণ্ডব সেনাপতি । 

অজ্ঞুন। অভিমনযু পাগুব সেনাপতি? বুকোদর বর্তমানে? এ 
তুমি বলছ কি পাঞ্চালি? 

ড্রৌপদী। ঠিকই বলছি ধনঞ্য়। আচার্য প্রোণ আজ চক্রব্যহ 
রচনা করে যুদ্ধ কচ্ছেন। 

অজ্জুন। চক্রব্হ! তাই ত পাঞ্চালি। চক্রবাহে প্রবেশের পথ 
যে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। 

উত্তরা । তোমার ছেলে জানে বাবা। 


[ ১৩৭ ] 


বীর অভিমন্ত্ু [ চতুর্থ অঙ্ক। 
অঙ্ছুন। কই, আমি ত তাকে কখনও সে কৌশল শেখাই নি! 
শ্ভদ্রার প্রবেশ । 


সুতদ্রা। তোমার বোধ হয় মনে আছে, অভিমন্যু যখন গর্ভবাসে, 
তখন তুমি আমাকে একদিন চক্রব্ছের কৌশল বুবিয়েছিলে। 
অভিমন্যু তাই গুনে বৃহ প্রবেশের কৌশল শিক্ষা করেছে। 

অজ্ঞুন। এ তুমি কি বলছ মুদ্রা? এমন শ্রুতিধর অভিমন্ত্য? 

দ্রৌপদী । কিন্তু নির্গমনের কৌশল নে জানে না ধনঞ্জয়। 

অজ্জুন। কেন? আমি ত স্থুভদ্রাকে নির্থমনের কৌশলও 
শিখিয়েছিলাম। 

স্থভদ্রা। আমি তখন খ্বুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই অভিমন্ুযু 
সে কথা গুনতে পায় নি। 

ভ্রৌপদী। তুমি যাও ধনঞ্জয়, তুমি যাও, আর একটুও বিলম্ব 
করো! না। অবশ্ত ভাবনার কিছু নেই। দ্বিপ্রহরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
ধবাদ এসেছিল, কৌরব রথীরা সবাই অভিমন্যুর হাতে পরাজিত 
হয়ে শিবিরে ফিরে গেছে। 

অজ্ঞুন। আচার্য্য দ্রোগ পধ্যস্ত? 

স্ুভদ্রা। দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপাচার্ধ্য, অশ্বথামা_কেউ তার 
একট! কেশও বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। আনন্দ কর, আনন 
কর, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের শ্রেষ্ঠ রথী তুমি নও, ভীম্মদেব নন, 
দ্রোখ, কর্ণ নন, শ্রেষ্ঠ রথী তোমারই বালক পুজ্র। 

অঙ্জুন। আনন্দে আমার বুক তরে উঠছে সুভদ্রা। আজ 
আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সবই শ্রীকষের করুণা । 
কর্ণ দর্প করে বলেছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হয় অজ্ঞুন মরবে, না হয় 


[ ১৩৮ ] 


তৃতীয় দৃশ্ব ।] বীর অভিমনুয 
কর্ণ মরবে। আমারই জন্ভ সে একত্বী বাগ সধত্বে রক্ষা কচ্ছে। 
মূর্খ অঙ্গরাজ জানে না, দশটা অর্জুনের শক্ষি নিয়ে অভিমন্যু গড়ে 
উঠেছে, সে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। 

দ্রৌপদী । কিন্তু মধ্যাহ্নের পর আর কোন খবর আসে নি 
পার্থ। মাঝে মাঝে কৌরবের জয়ধ্বনি ভেসে আসছে। ধর্দুরাজের 
জয়ধ্বনি ত শুনতে পাচ্ছি ন!। 

অজ্জুন। পাবে, গুনতে পাবে। যুদ্ধ শেষে লক্ষ লক্ষ পাব সৈন্য 
যখন আয়ধবনি দিতে দিতে ফিরে আসবে, তখন তোমরাই কাণে 
আঙ্গুল দেবে। 

উত্তরা । কিন্তু বাবা, চন্ত্রলোক থেকে রথ এল কেন? 

অঙ্জুন। স্ুধাংশু সুধাভাও পাঠিয়েছেন পাব সেনাপতিকে 
নান করিয়ে দ্িতে। 

উত্তরা । রাক্ষপী তবে আমার কাছে কন্কণ চাইলে কেন? 

স্তদ্রা। তোমার অক্ষয় কম্কণ যে ছাতে দেবে, তার শ্বামী 
যে অমর হবে মা। রাক্ষসী তার রাক্ষসের কল্যাণে তোমার করুণা 
ভিক্ষা করতে এসেছিল। 

যুধিষ্ঠির । [নেপথ্যে ] পাঞ্চালি, সুভদ্রা, উত্তরা,-_ 

অঞ্জুন। এ কি! এযে ধর্মরাজের কণম্বর! এমন আর্তস্বরে 
ডাকছেন কেন? ধর্মরাজ, ধর্শরাজ ! 


যুধিষ্টিরের প্রবেশ । 


যুধিষ্ঠির । এই যে অজ্জুন, তুমি এসেছ। তোমার কপিধ্বজ 
রথ উড়ে আসতে দেখেই আমি ক্রতগামী রথে ছুটে এসেছি। চল 
ভাই চল, বিলম্ব করে! না। 


[ ১৩৯ ] 


বীর অভিমন্তুয [ চতুর্থ অন্ক। 


দ্রোপদী। কি হয়েছে ধর্মরাজ? 

অজ্ঞুন। অচল প্রতিষ্ঠ ভিমগিরি কেন আজ এত বিচলিত ? 

উত্তরা। আপনার সেনাপতির কুশল ত ধর্রাঁজ ? 

যুধিষ্টির। ভয় নেই মা, সেনাপতি কুশলেই আছে। তুমি 
নশ্চয়ই তার জন্য মালা গেঁথে রেখেছ। যাও নিয়ে এস, আমি 
মাল! নিয়ে যাব। 

উত্তরা । আপনি দীড়ান ধর্রাজ, আমি এখনি নিয়ে আসছি। 

[ প্রস্কান। 

স্ুভদ্রা। এইবার বলুন ধর্মারাজ কৌরবেরা কি চক্রান্ত করেছে। 
অঙ্গরাজ কি একদ্রী বাণ নিক্ষেপের আয়োজন কচ্ছেন? 

যুধিষ্টিব। একী বাণ নয় মা। তারা সপ্তরথী একসঙ্গে 
অভিমন্যুকে আক্রমণ করবে । শুনেই আমি ছুটে আসছি । 

অর্জুন। ধর্মরাজ, আপনি বুধাই ব্যাকুল হয়েছেন । এ কি কথনও 
হতে পারে? তারা যে ক্ষত্রিয়! কার কাছে এ মিথ্যা সংবাদ 
শুনে এলেন? 

যুধিষ্ঠির । পিতৃব্য বিদুরের কাছে। 

দ্রৌপদী ও অজ্জুন। মহাত্মা বিহুর ! 

অর্জন। এ তাহলে সত্য। চলুন ধর্মরাজ;) আমি এ 
পৈশাচিকতার সমুচিত উত্তর দেব। তারা কি আক্রমণ করেছে? 

যুধিষ্ঠির । এখনও করে নি। আচার্য্য দ্রোগ আর অঙ্গরাজ 
কর্ণ এখনও সম্মত হন নি বলে বিলম্ব হচ্ছে। কিন্তু তাদের আপত্তি 
ত টিকবে না। হয় ত এতক্ষণে পৈশাচিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। 

ভ্রৌপদী। বুকোদর কোথায়? 

অর্জুন । নকুল সহদেব? 


[ ১৪* ] 


তৃতীয় দৃশ্ত | ] বীর অভিমন্ু 


যুধিষ্টির। কেউ চক্রব্যহে প্রবেশ করতে পারে নি। চক্রবহের 
দ্বাররক্ষী জয়দ্রথের কাছে আমরা সবাই পুনঃ পুনঃ পরাজিত। 

অঞ্জুন। পর্দীঘাতে চরণ করব জয়দ্রথের মস্তক আর চক্রব্যহের 
দ্বার। আমন্মন ধর্দরাঁজ। 


উত্তরার মাল্যহস্তে প্রবেশ । 


উত্তরা । আমায় সঙ্গে নেবে বাবা? আমি নিজের হাতে তার 
গলায় মালা পরিয়ে দেব। 
অজ্ঞুন। তুমি যাবে! সে যে যুদ্ধক্ষেত্র মা। 
উত্তরাঁ। আমি রথে বসে থাঁকব বাবা। তোমার পেছনে থাকলে 
একটা শরও আমার গায়ে লাগবে না। যুদ্ধ শেষ হলে তোমার 
ছেলের গলায় মালা দিয়ে তাকে রথে তুলে আনব। লক্ষ লক্ষ 
নগরবাসী জয়ধ্বনি দেবে, দেবতার! পুষ্পবৃষ্টি করবে, বালক বৃদ্ধ যুব৷ 
সবাই আমায় আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে বলবে,_“ওই নেনাপতির জ্ত্রী।" 
অজ্ঞুন। ধর্মরাজ-_-? 
যুধিঠির। চল মা রাজলন্মি। এন অর্জুন। 
[উত্তরার হাত ধরিয়] প্রস্থান। 
অজ্জুন। দেখ ত' পালি, দেখ ত স্ুুতদ্রা ও কে? দক্ষিণে 
বামে উর্ধে নিয়ে ও কার বরাভয় মৃত্তি সহত্্র কণ্ঠে বলছে,_- 
সুভদ্রা। ক্লেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বযাপপদ্যতে, 
কষুত্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরস্তপ। 
অর্ভুন। কে? কৃষ্ণ? তুমি? আবার গীতার পাতা খুলে দিলে 
কেন কৃষ্ণ? কেন তুমি আবার মুখর হয়ে উঠেছ? চল, আমার 
কোথায় নিয়ে যাবে চল, আমি আর প্রশ্ন করব না। [প্রস্থান । 


[ ১৪১ ] 


বীর অভিমন্থ্য [ চতুর্থ অন্ক। 


ভ্রৌপদী। চোখে চোখে তোদের কি কথা হল স্মুভদ্রা? আমি 
ত কিছুই বুঝতে পারলুম না বোন। দেখি তোর চোখ ছুটো। 
এ ফ্রি! এক চোথধে জল, আর এক চোখে হানি! কি হয়েছে 
রে সুভদ্রা? 
সুভদ্রা। কিছু হয় নি দিদি। সেনাপতির জয়ধ্বনি দিতে তার 
স্বী এগিয়ে গেল) আমরা মা, কম্পিত বক্ষে শিবিরে অপেক্ষা 
করব? তা হয় না। চল আমরাও যাই। 
[ দ্রৌপদীর হাত ধরিয়া প্রস্থান । 


চতুর্থ দৃশ্য । 
বাহদ্বার। 


(ব্হাভাস্তর হইতে অভিমন্ার কাতর কঠ শোনা যাইতেছিল 7 
অভিমন্য। [নেপথো ] পিতা, পিতা, নারায়ণ, জ্যোষ্ঠতাত। 


ভীমের প্রবেশ । 


'ভীম | ওহ ডাকে অভিমন্গ্য মোরে। 
না জানি কি অঘটন ঘটিয়াছে 
চক্রবযহ মাঝে। সত্যই কি সপ্তরথী 
ঘিরিয়াছে তায়? 
প্রোণাচার্য্য রহিতে জীবিত 
ছেন পৈশাচিক রণ করিবে কৌরব? 
তাই যদি হয়, শত ভ্রাতা কৌরবের সনে 
মূলগুদ্ধ উপাড়িব হস্তিনানগর। 


[১৪২ ] 


চতুর্থ দৃশ্তা। ] 
অভিমন্ত্ু। 
ভীম। 


জয়দ্রথ। 


ভীম। 


'্জয়দ্রথ। 


সভীম। 


বীর অভিমন্যু 


[ নেপথ্যে] জ্যে্তাত, জ্যেষ্ঠ ভাত, 
নাহি ভয় প্রিয়তম, 
আমি আছি পশ্চাতে তোমার । 


জয়দ্বথের প্রবেশ । 


পথ নাই বৃকোদর। 

ধমরূপী জয়দ্রখ আছে দ্বারদে, 

রে লম্পট সিচ্ুরাজ,__- 

বলহীন তীরু কাপুরুষ বলি তুমি 
বিদ্িত ভুবনে । নাহি জানি, 
কোন দৈবী মায়াবলে শুলী শু সম 
আজি তুমি বণীয়ান। 

যমজয়ী গদা1 মোর ব্যর্থ আজি 
কার ছলনায়? বার বার পরাজয় 
মৃুষিকের রণে, এ কলঙ্ক এইবার 
রক্তে তব করিব ক্ষালন। 

[ উভয়ের যুদ্ধ; ভীমের পরাজয় ] 
মনে আছে বৃকোদর? 

কাম্যবনে একদিন তুমি মোর 


করেছিলে চরম লাঞ্চন!। 


দে নিগ্রহ দিন্ধুবাজ ভুলিবে না কভু । 
হত্যা কর- হত্যা কর মোরে। 
জালবদ্ধ সিংহ আমি 

শৃগালের বাক্যবান্‌ পাঁরি ন! সহিতে। 


[ ১৪৩ ] 


বীর অভিমনুয 


অভিমন্যু 


ভীম। 


জয়দ্রথ। 


[ চতুর্থ অস্ক। 


[ নেপথ্যে] কে আছ পাগ্ৰ রথা, 
ছুটে এস ত্বর1। 

প্রাণাধিক, শক্কিহীন হত্বভাগ্য 
পাগুবের! সব। পিতা তোর জানে না এ 
বিপদের কথা। বুদ্ধিহীন মোরা 

না বুঝে আপন শক্তি 

একা তোরে ঠেলে দিমু 

মরণের কোলে । 

হে আকাশ, বন্ত্র হানো শিরে, 
একা শিশু বাহ মাঝে 

মৃত্যু সনে করিছে সংগ্রাম, 

আর আমি হেথা দ্বারদেশে 

নিশ্চল পাষাণ। 

এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল। 

তাই হক মূর্খ বুকোদর। 

নির্যাতন তব শেলসম বিধে আছে 
হৃদয়ে আমার । 
প্রায়শ্চিত্ত কর তার যমালয়ে গিয়া। 

[ গদাঘাতের উদ্োগ ] 


তুঃশলার প্রবেশ। 


ছুঃশলা। ওগো, কচ্ছ কি তুমি? পালাও, পালাও শীগগির 
পালাও, ধনগ্জয় আসছেন । 
ভীম। ধনঞ্জয় আসছে, ধনপ্য়? ভয় নেই, ভয় নেই অভি, 


[ ১৪৪ ] 


চতুর্থ দৃশ্। ] বীর অভিমন্থ্য 


তোমার পিতা এসেছে । এস অজ্ঞুন, এস; চক্রবাহ ছিন্নভিন্ন কর, 
সপ্তরথীকে সমুচিত দণ্ড দিই গে চল। মাউভৈঃ মাতৈঃ। 
| | প্রস্থান । 

দুঃশলা। মুখের দিকে চেয়ে আছ ষে? 

জয়দ্রথ। তুমি আবার আমার কাছে কেন হুঃশল1? মরবার 
কি আর জায়গা ছিল না? 

দুশেলা। তোমার কি আর মরবার জায়গা ছিল না? এক 
সিংহশিশু শক্রসেনা বিধ্বত্ত করে শবের পাহাড় নির্মাণ করেছে, 
তেত্রিশ কোটি দেবত! মহাবিম্ময়ে স্বরণন্বার খুলে চেয়ে চেয়ে দেখছে; 
তোমার কি চোখ নেই? শিশুর এত বড় বীরত্ব দেখেও তোমার 
প্রবৃত্তি হয় তার মৃত্যু কামনা করতে ? 

জয়দ্রথ। স্তব্ধ হও ছুশ্চারিণি নারি। 

দুঃশলা। ধিক তোমাকে কাপুরুষ । ছেলেটাকে সপ্তরথীতে ঘিরে 
ধরেছে, আর তুমি দ্বারী পাগ্ডবদের পথ রোধ করে বসে আছ? 
আমার চরম দুর্ভাগ্য যে তোমার মত হিং জল্লাদ আমার স্বামী। 

জয়দ্রথ। আমি হিংস্র জল্লাদ বলেই কি তুমি আমাকে ত্যাগ 
করেছ? 

ছুঃখশল1। আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি, না তুমি. আমাকে 
ত্যাগ করেছ? 

জয়দ্রথ। জোর করে বললেই সত্য মিথ্যা! হয়ে যায় না। 

ছুঃশলা। কথাটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। 

জয়দ্রথ | আমি তোমায় হত্যা করব দৃশ্চারিণি। 

ছুঃশল|। আমি যে হুশ্চারিণী নই, এ কথা সবাই জানে । আর 
তুমি যে লম্পট, এও বিশ্ববাসীর অজানা নেই। জানি না, কত 


১৪০ [ ১৪৫ ] 


বীর অভিমন্তুয [ চতুর্থ অঙ্ক । 


জন্মের পাপের ফলে আমি তোমার মত স্বামী পেয়েছিলাম । 
অতি বড় শক্রর জন্যেও আমি এমন হ্বামী কামনা করি না। 

জয়দ্রধ। সতীত্বের অপূর্ব প্রতিমুত্তি! 

ত্ঃশলা। লাম্পটোর মুন্তিমান বিগ্রহ! 

জয়দ্রথ । ছুঃশলা ! 

দুঃশলা । মহাসতী গান্ধারীর মেয়ে আমি। আমি সতীত্ব শিখব 
কি তোমার মা বোনের কাছে? ভালবাসায় আমার বুক তরে 
আছে । পতিপূজো করতে আমিও শিখেছিলাম। কিন্তু পূজো করব 
কাকে? তুমি ধরবে আমার মাঁবোনের হাত, আর আমি করব 
তোমায় পূজো? তেমন সতী আমি নই। শিব তোমায় অমর বর 
দিয়েছেন, আমি তোমায় মৃত্যুবর দিচ্ছি । দেখি কার বর সফল হয়। 

| প্রস্থান । 
জয়দ্রথ। যেমন ইতর ভাইগুলো, তেমনি ছুশ্চরিত্রা ভগ্রী। 
অভিমন্ু। [ নেপথো ] পিতা, পিতা,-_ 


অজ্ঞুনের প্রবেশ। 


অঙ্জুন। ভয় নাই, ভয় নাই অভিমন্যু, আমি এসেছি, আমি 
এসেছি । 

জয়দ্রথ। এগিও না বলছি, মরবে। 

অর্জুন। অর্জুন মরবে! কার হাতে? 

জয়দ্রথ। আমার হাতে। 

অক্ঞুন। সরে যাও লম্পট; আমার পথ রোধ করলে আমি 
তোমাকে জীবস্ত সমাধি দেব। 


[ ১৪৬] 


[ চতুর্থ দৃশ্ত। বীর অভিমন্ত্ু 


জয়দ্রথ। ভীম দশবার সমাধি দিয়ে গেছে । এবার তুমি এসে 
সমাধি দাও । 
[ আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ, জয়দ্রথের পতন। অজ্ুনের পদাঘাত ] 

অর্জুন। আদরের ভগ্ীপতি তুমি, লোকচক্ষের অগোচরে মৃত্যু 
তোমায় দেব না। মহোৎসব করে সর্বলমক্ষে তোমার শিরশ্ছেদ করব। 
একদিন, শুধু একদিন বিশ্রাম করে নাও । 

[ প্রস্থান। 
জয়দ্রথ। আঃ--বুঝি শেষ রক্ষা হল না। 


উত্তরার প্রবেশ। 


উত্তরা । কোন্দিকে পথ, ওগো, কোন্দিকে পথ? 
জয়দ্রথ। কে তুমি? 
উত্তরা। আমি উত্তরা। 
জয়দ্রথ। অভিমন্যুর জী! আঃ-তোমার ত আর দেখি নি, 
তোমার কথা ত আমি একবারও ভাবি নি। 
উত্তরা । আপনি কি দিস্কুরাজ? আমায় পথ বলে দিন। 
জয়রথ! কোথায় যাবে মা? এ যে মৃত্যুর গহ্বর! 
উত্তরা । তবু আমি যাব। পথ বলে দিন। 
জয়দ্রথ। যাঁও মা, এই পথে যাও। এমন পাষাণ কেউ নেই 
যে তোমায় বাধা দেবে! একদিন আগে যদি আমার কাছে এসে 
এমনি করে দীড়াতে মা, তাহলে জয়দ্রথ এ মহাপঙ্কে নামত ন|। 
ওঃ-_দৃঃশলা, তোমার অভিশাপ সত্য হক। ্‌ 
[ প্রস্থান । 
[ নেপথ্যে জয়ধ্বনি--“জয় মহারাজ চূর্য্যোধনের জয়” ] 


[ ১৪৭ ] 


বীর অভিমন্থয [ চতুর্থ অন্ক। 


শ্রীকষ্ের প্রবেশ । 

শ্রীকষ্ণচ। রথ থেকে নেমে এলে কেন মা? ফিরে এস। 

উন্তরা। মামা, ওরা কৌরবের জয়ধ্বনি দিচ্ছে কেন? জয় 
তল 'মামাঁদের, আর জ্প্দনি দিচ্ছে কৌরবেরা? 

শ্রীকঞ্$। এ বিজয়ীর জয়ধ্বনি নয় মা, পরাঁজিতের মরণ- 
আর্তনাদ! নিভে যাবার জাগে প্রদীপ একবার দ্বিগুণ তেজে জলে 
ওঠে । দেখ মা দেখ, শবের উপর শব, তার উপর শব,_-শবের 
এ মন্াপর্ধত রচনা করেছে তোমার ম্বামী। বীর অভিমম্যুর 
জয়গানে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত। শক্ররাও সমন্বরে বলছে, 
এত বড় বীর পৃথিবীতে আর কখনো জন্মায় নি। তোমার আনন্দ 
হচ্ছে না? 

উত্তরা । আমার কান্না পাচ্ছে মামা । কেন তা বুঝতে পাচ্ছি না। 

শ্রীকৃষ্ণ । রথে চল মা। শোকসমুদ্রের এ উত্তাল প্রবাহ তোমায় 
বিচলিত করেছে। 
. উত্তরা । মামাকে আর্তম্বরে ডাকছিল? 

শ্রীকৃষ্ণ । রণস্থলে কত মুমূর্যু আর্তনাদ করে, কে তার সংবাদ 
রাখে? 

উত্তরা । মামা, তোমার চোখের কোণে জল কেন? মহাযোগি 
মহামানব, তোমারও আজ যোগাসন টলে উঠেছে? 

অভিমন্ত্যু । [নেপথ্যে] পিতা-_নারায়ণ,__- 

শ্রীকষ্জ ৷ সর্বধম্মীন্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

উত্তরা । বুঝেছি নারায়ণ। আর রথে যাব না। আমি যাই, 
আমি যাই। কুমার কুমার, [প্রস্থান । 

শ্রীকৃষ্ণ । কে বুঝবে, নারায়ণ কত ভাগ্যহীন? [প্রস্থান। 


[ ১৪৮ ] 


পঞ্চয় তাত । 
প্রথম দৃশ্য। 


ব্যহাতান্তর । 


আহত, রক্তাপ্রুত, অবসন্ন অভিমন্্যর 


“মভিমন্ু | 


্থলিত পদে প্রবেশ। 


ভাল কীর্তি রাখিলে কৌরব। 

লজ্জায় ফিরাবে মুখ বীরের সমাজ, 
দ্বণায় দেবতাকুল দিবে টিটকারি, 
ধরণীর ইতিহাসে প্রান্তর ফলকে গাঁথা 
রবে এই কথা,_-কাপুরুষ কৌরবের পতি। 
গোবিন্দ মাতুল যার, পিতা ধনঞ্জয়, 
ভীমসেন জোষ্ঠতাত যার,. 

তার মৃত্যু অপহ্থায় বাছের মাঝারে ! 
অদৃশ্ত নিয়তি, অবোধ বালক সনে 
একি পরিহাস ? 

নারায়ণ নারায়ণ, 


পতনোন্দুখ অভিমন্থ্যকে স্থুভদ্রা আদিয়! ধারণ করিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে ভীম অর্জুন ও যুধিষ্ঠির আসিলেন। 


সকলে । অভি! 
অভিমন্যু। বড় দেরী করে এলে! আর একটু আগে 


[ ১৪৯ ] 


বীর অভিমন্ত্যু | [ পঞ্চম অঙ্ক: 


আসতে, ওরা আমায় এমনি করে হত্যা করতে পারত না। উঃ-- 
মা, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও মা। বড় কষ্ট। 

সুভদ্রা। নারাঁয়ণকে ডাক বাবা, সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। 
হঃখ কি তোমার? মানুষ ত মরতেই এসেছে; কিন্তু তোমার 
মত এমন গৌরবের মৃতু কার কবে হয়েছে? আমি রত্বগর্ভা, চোখে 
আমার জল আসছে না, আননেো বুক ভরে উঠছে। মায়ের 
মুখের হাসি দেখতে দেখতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে থাক বাবা। 

ভীম। অভি, আমিই তোর অকালমৃত্যুর কারণ, মৃত্্যুতেও এ 
£খের অবসান হবে না। 

অভিমন্যু। প্রতিশোধ নিও, চরম প্রতিশোধ নিও। উত্তরা বড় 
কাদবে, তাকে ভুলিয়ে রেখো । 

যুধিষ্টির। কারও দৌধ নয় অভিমন্যু। সব আমারই দোষ। 
সব জেনে গুনে আমি তোমায় মুড্যুর গহ্বরে পাঠিয়েছিলাম। 
বুঝতে পারি নি যে জয়রথ আজ শিবের বরে বলীয়ান । 

অভিমন্যু । ধর্ম্মরাজ, মরণপথযাত্রীকে অপরাধী করবেন না। 
সবাই আমাকে শেষ আশীর্বাদ করুন। বাবা, 

অঞ্জন । পুক্র, 

অভিমনুযু। কাছে এস বাবা, আরও কাছে। তুমি কি কাদছ 
বাবা? কেঁদো না। তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর, তোমার চোখে 
জল থাকতে নেই। | 

অজ্জন। ধর্মরাজ, বুকোদর, যার গাণ্ডীব পলকে পৃথিবী ধ্বংঃ 
করতে পারে, তার পুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যু ভারতের মহাবিপর্যায়ে: 
কুচনা! তোমাদের অন্থরোধ যা পারে নি, গীতার অমোঘ মন্ত্র ষ 
পারে নি, অভিমন্যুর এই শোচনীম্র পরিণাম সে অসাধ্য সাধন করেছে 


[ ১৫৪] 


প্রথম দৃশ্ত |] বীর অভিমন্তু 


ভিমালয় যর্দি নড়ে, সাগর যদ্দি পাখা মেলে উড়ে যায়, মেদিনী 
যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবু আমি আর নিভে যাব না। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আজই মহাবোধন। কৌরব সৈন্তের একজনও 
জীবিত থাকতে আমি গাণ্তীব ত্যাগ করব ন|। 

যুধিষ্ঠির ও ভীম। ধনগয়। 

অজ্ঞুন। শিবের বরে বলীয়ান হয়ে জয়দ্রথ পাগুবদের ব্যৃহ 
প্রবেশে বাধ! দিয়েছে । নইলে সপ্তরথীর সাধ্য ছিল না অভিমচ্থ্যর 
একটা কেশও বিচ্ছিন্ন করে। আমি শপথ কচ্ছি, শোন তোমরা 
তেত্রিশ কোটি দেবতা,-_কাল কৃর্ধ্যান্তের পূর্বে যদি আমি জয়দ্রথকে 
₹ধ করতে না পারি, তাহলে আমি তুষানলে প্রাণ বিসর্জন দেব। 

প্রস্থান । 

উত্তর।। [নেপথ্যে] কুমার, কুমার, 

যুধিষ্টির। উত্তর! আসছে ভীমসেন; দেখো গর্ভবতী মা আমার 
যেন আত্মহত্যা না করে। [প্রস্থান । 

স্থুভদ্রা! ও অভিমন্তা । নারায়ণ, নারায়ণ । 

মাল্যহস্তে উত্তরার প্রবেশ । পশ্চাতে শ্রী । 

উত্তরা। কই পেনাপতি, তুমি কই? আমি যে মাল! গেঁথে 
এনেছি। ওঠ বীর ওঠ, পঞ্চ পাওবের নয়নের মণি তুমি, এ 
ধুণিশধ)া তোমার কেন? ওগো, আমার ষে বুক ফেটে যাচ্ছে। 

সকলে। উত্তরা ! 
: উত্তরা । পিতৃব্য, তুমি বেঁচে থাকতে আমার সম্পদ বমে 
নিয়ে যায়? 

ভীম। আমায় অভিশাপ দে মা, সব অনর্থের মূল তোর এই 
'ইতভাগ্য সন্তান 


[১৫১] 


বীর অভিমন্থ্ [ পঞ্চম অস্ক। 
দুসতত্রা। কে কাকে মারতে পারে মা? আত্মা অবিনশ্বর। 
অভিমঙ্গ্য। উত্তরা! 
উত্তরা । না বুঝে ঝগড়া করেছি, না জেনে দিবানিশি অপরাধ 
করেছি। তাই কি অভিমানে চলে যাচ্ছ? তুমি ওঠ বীর, আর 
তোমায় জালাতন করব না। নারায়ণের পা! ছুঁয়ে শপথ কচ্ছি, আমি 
ভাল হব, আমি ভাল হব। 
[ নারায়ণের পদতলে পতন ও মুঙ্ছা ] 
ভীম। গোবিদ, এ দেখেও তোমার চোথে গজল আসছে না 
তুমি কি পাষাণ? 
অভিমনযু । রথ এল, চন্ত্রলোকের রথ এগ । ওই রোহিণী 
সারথি হয়ে রথ চালিয়ে এনেছে! যাই রোহিণি, ষাই-- 
[ কখলিতপদে প্রস্থান 
সকলে। অভি, 
শরীক । সর্ধধন্দ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ 
| অহুং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষকিষ্যামি মা শুচ। 





